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আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


২) 


বিত্র কুরআন শরীফ ও পবিত্র হাদীস শরীফের নির্দেশ অনুযায়ী 
সমস্ত পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্যই পর্দা করা ফরয । বেপর্দার 
কারণেই মহিলারা আজ মান-সম্মান, ইজ্জত হারাচ্ছে ও নির্যাতনের 
শিকার হচ্ছে এবং সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য-নতুন ফিতনা-ফাসাদ ও 
বিশৃঙ্খলা । শুধু মহান আল্লাহ পাক তার বিধান শরয়ী পর্দা পালনের 
মাধ্যমেই এর থেকে বেঁচে থাকা যেমন সম্ভব, তেমন এ সমস্ত 
মানহানিকর ফিতনা-ফাসাদ বন্ধ করাও সম্ভব | 

তাই সরকারের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, প্রত্যেক মুসলমান নর- 
নারীর জন্য সঠিকভাবে পর্দা পালনে সুদৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা । 

মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, “হে নবী! আপনি হযরত 
উম্মাহাতুল মুমিনীন, আপনার বানাত ও মুমিনদের আহলিয়াগণকে 
বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের একটা অংশ চেহারা ও বুকের 
ওপর টেনে দেন অর্থাৎ পর্দা করেন। এটা হচ্ছে তীদের সম্তান্ত 
হওয়ার পরিচয় এবং তাদের বিরক্ত না করার মাধ্যম, নিশ্চয়ই মহান 
আল্লাহ পাক তিনি দয়ালু ও ক্ষমাশীল ৷ 

মূলত বেপর্দার কারণেই মহিলারা আজ মান, সম্মান, ইজ্জত হারাচ্ছে 
ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য-নতুন 
ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা । 


ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে শান্তি । ইসলামই পেরেছেন এবং পারেন 
জমিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ৷ ইসলামের বাইরে কোথাও শান্তি 
পাওয়া যায়নি এবং যাবেও না । কাজেই শরয়ী পর্দাই শান্তি স্থাপন 
করতে পারবেন । শরয়ী পর্দার অভাবেই আজ সবদিকেই শুধু অশান্তি 
আর অস্থিরতা । বিশেষ করে মহিলাঘটিত ফিতনায় জর্জরিত সমাজ । 
মহিলারা আজ সর্বত্র লাঞ্কিত, অপমানিত ও অবহেলিত হচ্ছে এবং 
মান, সম্মান, ইজ্জত হারাচ্ছে । এর সবগুলোর পিছনে কারণ 
কটাই; তা হলো দীন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া; অর্থাৎ 
রয়ী পর্দার বিধান মেনে না চলা । কারণ ইসলামী বিধান অর্থাৎ 
রয়ী পর্দা মহিলাদের সম্মান, ব্যক্তিত্ব ও পবিত্রতার প্রতীক । 

পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা আন-নিসা, সুরা আন-নূর ও পবিত্র 
সূরা আহযাবে পর্দা করার ব্যাপারে কঠোর আদেশ-নির্দেশ করা 
হয়েছে এবং পর্দাকে মহিলাদের পবিত্রতা ও সম্মানের কারণ বলা 
হয়েছে । আর পবিত্র হাদীসে বেপর্দাকে কবীরা গুনাহ, লানত ও 
ফিতনা-ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মূল কারণ বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে । যেমন এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, “মহিলারা 
পর্দায় থাকবে | তারা যখন বেপর্দা হয় তখন শয়তান উকি-ঝুঁকি 
দিতে থাকে কি করে তাদের মাধ্যমে ফিতনা পয়দা করা যায় 1 
হাদীস শরীফে মধ্যে ইরশাদ হয়েছে, “তোমরা দুনিয়া ও বেগানা 
মহিলা থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকো | কেননা বনী ইসরাইলে 
সর্বপ্রথম যে ফিতনা (খুন) হয়েছে তা মহিলার কারণেই ।' কাজেই 
বর্তমানেও সমাজে যে অশান্তি অরাজকতা, ফিতনা-ফাসাদ, 
রামারি, খুন-খারাবি, অশ্লীলতা ইত্যাদির মূলেও রয়েছে বেপর্দা 
নারী । সুতরাং শুধু মহান আল্লাহ পাকের বিধান শরয়ী পর্দা পালনের 
মাধ্যমেই এর থেকে বেঁচে থাকা যেমন সম্ভব, তেমন এ সমস্ত 
মানহানিকর ফিতনা-ফাসাদ বন্ধ করাও সম্ভব | অন্যথায় মানবরচিত 
কোনো আইনের মাধ্যমে এ সমস্ত মানহানিকর ফিতনা-ফাসাদ থেকে 
বেঁচে থাকা যেমন কস্মিনকালে সম্ভব নয়, তেমন তা বন্ধ করাও 
কস্মিনকালে সম্ভব নয় । 
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সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
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আত্তান্তহীদ ২ 
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বিছিষ্ট ব্লগারদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়ের অনুমতি 
দিলে ধর্মাবমাননার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে 


গত ৬ এপ্রিল'১৬ নাজিমুদ্দিন সামাদ (২৮) নামক জনৈক 


বিচার বহহিভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা যাবে বলে মনে হয় না। 


ফেসবুক এক্টিভিস্ট অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির হাতে প্রাণ হারানোর 


মুক্তচিন্তা বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে পৃথিবীর কোন 


প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র মার্ক 
টোনার এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে 
ংলাদেশি ব্লগার যারা জীবন নাশের হুমকির মধ্যে রয়েছেন 


দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আচরিত ধর্মের অবমাননা, বিদ্রুপ 
ও কটাক্ষ করা হয় না। 


তাদের যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় দেওয়া যায় কিনা তা চিন্তাভাবনা 
করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন 


(ত/%%৮-1009080-001-00/10111190111017/91110901601191/ 
2016/094/117/] | 4438-01001) | 


আমরা স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে চাই যে, বিচার বহির্ভূত 
কোন হত্যাকাণ্ড (01111075 9015196 100101815) 
সমর্থনযোগ্য নয়। যেকোন নাগরিককে তার বিরুদ্ধে 
উত্থাপিত অভিযোগের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে 
হয়। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে বিজ্ঞ 
আদালত অপরাধের মাত্রা নিরূপন করে বাংলাদেশ দ-বিধি 
অনুযায়ী সাজা/সতর্ক/তিরস্কারের রায় প্রদান করবেন । 
আদালতের প্রদত্ত রায় কার্ষকর করবেন প্রশাসন । তৃতীয় 
কোন পক্ষ সাজা দিলে আইনের শাসন বিঘ্নিত হয় । আইন 
হাতে নেয়ার সংস্কৃতি চালু হলে সমাজে অস্থিরতা ও নৈরাজ্য 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে | এটা আমাদের কারো কাম্য হতে 
পারে না। 


আমরা বারংবার বলে আসছি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা মানে 
ধর্মাবমাননা বা ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ নয় । যারা ইচ্ছাকৃতভাবে 
বা বিদেশি প্রভূদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জনগণের 
আওতায় আনতে হবে; দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে 
হবে । আইনের প্রয়োগ না থাকলে বা আইন অপর্যাপ্ত হলে 
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ংলাদেশের গোয়েন্দা কর্মকর্তাগণ মনে করেন অনেক অতি 
উৎসাহী যুবক আমেরিকা বা ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত দেশে 
আশ্রয় পাওয়ার আশায় ব্লগ, টুইটার ও ফেসবুকে 
ইসলাম,নবী-রাসূল, কুরআন, সাহাবা ও ধমীয়ি এতিহ্য নিয়ে 
বেআদবীপুর্ণ, আপত্তিকর ও বিদ্বেষপ্রসৃত মন্তব্য করে যাচ্ছে; 
যাতে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাধে । এটাকে কাজে 
লাগিয়ে যাতে বিদেশে আশ্রয় লাভের সুযোগ তৈরি হয় । 
মার্কিন পরারাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বশীল ব্যক্তির ঘোষণা 
আমাদের শংকিত করে তুলছে । বিদেশে আশ্রয় প্রাপ্তির 
আশায় ধর্মাবমাননা, কটাক্ষ ও বিদ্বেষ ছড়ানোর মাত্রা 
আগামীতে আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে । 


হত্যাকাণ্ডের পর যারা বিবৃতি দিয়ে দায় স্বীকার করে 
গোয়েন্দাদের তদন্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার সত্যতা মেলে 
না। তৃতীয় কোন পক্ষ হত্যা করে ইসলাম ও মুসলমানদের 
দায় চাপাচ্ছে কিনা তাও উচ্চতর পর্যায়ে তদন্ত করে দেখার 
প্রয়োজন রয়েছে । আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে 
উগ্র সাম্প্রদায়িক ও জঙ্গিরাষ্ট্র বানানোর চক্রান্ত চলছে যাতে 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করতে 
পারে । সচেতন সকল নাগরিককে এ ব্যাপারে সজাগ 
থাকতে হবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 
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এই বিশ্বচরাচরে সৃষ্ট সকল বস্তু রহমান ও 
রহীম নামের বহিঃপ্রকাশ । তাই সকল 
বস্তই মানুষের জন্য উপকারী ও 
কল্যাণকর | যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন 
কোন ক্ষেত্রে এর বিপরীত পরিলক্ষিত হয়, 
গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে অন্তরালে 
দেখা যায় তা রহমত বৈ অন্য কিছু নয়। 
অপরদিকে এমনও অনেক জিনিস রয়েছে 
যেগুলোকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে রহমত মনে 
করা হলেও বাস্তবে তা রহমত নয় বরং 
আযাব | যেমন- পিতা যদি সন্তানকে 
দৃষ্টিতে তা শাস্তি মনে হলেও বাস্তবে তা 
রহমত । পক্ষান্তরে পিতা যদি ছেলের প্রতি 
যেমন ইচ্ছা তেমন চলার সুযোগ দেয় 
এবং শিক্ষার প্রতি বাধ্য না করে, তাহলে 
বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা রহমত মনে হলেও 
বাস্তবে তা শাস্তি ও আযাব | যেমন-_ 
বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিচ্ছ একটি ক্ষতিকর 
প্রাণী। অথচ হযরত যুন্নন আল-মিসরী 
(রহ.)-এর একটি ঘটনা জানলে আমরা 
বুঝতে পারব যে, ক্ষতিকর বিচ্ছুও কত 
উপকারী হতে পারে । 
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অলৌকিক দর্শন 


্ি১551955 


225 1255 889 ।8:5%,4500 8: পে টি ] 
০1200 ১৪৭ ০১7৬|4 (39॥ 0০2 
ডি 5৩৪55৪২এপি 
৫০9 ৩০৮৫ 5 55০5 ০4% 4624 
৮৪৯5 ৩0৯ এ এ বা 
050 4০০80 60 এ 3 4 
“একদিন তিনি বাড়িতে থাকাকালীন তীর 
অন্তরে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল যে, তিনি 
নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন । 
অতএব তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে নীল 
নদের তীরে উপস্থিত হলেন । সেখানে 


গিয়ে বড় একটি বিচ্ছকে দৌড়ে যেতে 
দেখে তিনিও এর পিছুপিছু যান । এরপর 


গেল আর মানুষটি সাপের আক্রমণ থেকে 
রক্ষা পেল ।” 
এখান থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের 
উদঘাটন করা সম্ভব নয়। সুতরাং সৃষ্টির 
রহস্য উদঘাটনের পেছনে না পড়ে মহান 
দয়ালু ্রষ্টার ভালোবাসা ও মহব্বতে নিমগ্ন 
হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে । আরিফ বিল্লাহ 
হাফেয সিরাজী (রহ.) বলেন যে, 
87504301১58 _১৯/৮)।০০ 
(/০৮011-64565240/44 
“আল্লাহর ইশক ও মারিফতের কথা বল, 
কালের রহস্য উদঘাটনের পেছনে পড় না। 
কেননা কেউ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা এই রহস্য 
উদঘাটন করতে পারেনি এবং পারবেও 
না) 


রহমান ও রহীমের সৃক্ষ্দর্শন 


তীরে একটি কচ্ছপ দেখতে পেলেন যার 
পিঠে বিচ্ছুটি উঠে বসল । বিচ্ছটি ওঠার 
পর কচ্ছপটি নদীতে সীতার কাটতে 
লাগল । এই দেখে তিনিও তৎক্ষণাৎ 
একটি নৌকায় চড়ে ওদের অনুসরণ 
করতে লাগলেন ৷ এরপর কচ্ছপটি নদীর 
ওপাড়ে পৌছলে বিচ্ছুটি তার পিঠ থেকে 
নেমে দ্রুত বেগে ছুটতে লাগল এবং 
তিনিও ঘাটে নেমে বিচ্ছুটিকে যথারীতি 
অনুসরণ করতে লাগলেন ৷ এক জায়গায় 
গিয়ে দেখলেন যে, একটি যুবক গাছের 
নিচে ঘুমিয়ে আছে এবং বিষাক্ত একটি 
সাপ তার মাথার ওপর ফণা তুলে আছে । 
তখন বিচ্ছুটি সাপের মাথায় উঠে কামড় 
দিল এবং সাপটিও বিচ্ছবকে দংশন করল, 
ফলশ্রুতিতে সাপ ও বিচ্ছু উভয়ই মারা 


১. আল্লাহ তায়ালা নিজ সত্তাকে “রহমান 
ও রহীম” গুণবাচক নামে বিশেষায়িত 
করে হযরত মরিয়ম (আ.)-কে একটি 


€ পপ 


রহমত দান করলেন | (৪ /658455 
9(5881৮ণ এই এক রহমতের মাধ্যমে 
তিনি কাফির এবং পাপাচারীদের 
অপবাদ থেকে রক্ষা পেলেন । আর 
আমরা দৈনিক কমপক্ষে সতের 
রাকআত নামাযে ৩৪ বার “রহমান ও 
রহীম" পাঠ করি । সুতরাং হযরত 
মরিয়ম (আ.) যদি আল্লাহর একটি 
রহমত দ্বারা ইহকালে নাজাত পেতে 
পারেন, তাহলে দীর্ঘ জীবনের অসংখ্য 
বার “রহমান ও রহীম* পাঠ করেও 
মুসলমানরা কি ইহকাল ও পরকালে 
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যাবতীয় অমঙ্গল থেকে মুক্তি পেতে 
পারে না? 


দুই. মানুষের সর্বপ্রথম স্থান মাতৃগর্ভ 
নামক বদ্ধ ঘরটি এক ধরনের তরল 


২. আল্লাহ তাআলা রহমান, তিনি এমন 


পদার্থে পরিপূর্ণ যেখানে নিমজ্জিত 


জিনিস সৃষ্টি করেন যা বান্দার 


ভ্রণটিকে বাইরের আঘাত এবং ক্ষতিকর 


কল্পনাতীত । তিনি রহীম এমন কর্ম 
সম্পাদন করেন যা সার্বিকভাবে আঞ্জাম 
দিতে বান্দা অক্ষম | যেমন- আল্লাহ 
বলেন, আমি রহমান বিধায় 


তবুও কি তোমরা চিত্তা-ফিকির করবে 
না।” 


বর্তমান বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, মানুষের 


জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য 


দেহে অতি ক্ষুদ্র বাহ্যিক চোখে 


একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর 


অনুধাবনযোগ্য নয় এমন কিছু ভাইরাস 


রয়েছে । এই পরিবেশে গর্ভধারণকৃত হুর 
শুক্রানুটি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে প্রথমে 


তোমাদেরকে অপরিক্ষার ও অস্বচ্ছ 
পানি দ্বারা সুন্দর ও মনোরম আকৃতি 
দান করেছি (৯১৫৮2০০৫4৫5) 
এবং রহীম বিধায় বান্দার অপর্ণা 
আনুগত্যের পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান 
স্বরূপ জান্নাত দান করি ২ 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 

রহমানের যথার্থ বহিঃপ্রকাশ 

এক. বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. হারুন ইয়াহইয়া 
বলেন, যৌনসংগমের সময় একজন স্বামী 
একত্রে ২৫০ মিলিয়ন শুক্রানু বের করে যা 
স্ত্রীর শরীরে ৫ মিনিটের কঠিন ভ্রমণ শেষে 
ডিম্বানু পর্যন্ত পৌছে । তবে ২৫০ মিলিয়ন 


ভ্রণ এবং পরবর্তীতে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতে 
রূপান্তরিত হয় । তা ছাড়া মাতৃগর্ভে একটি 
শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যতীত বেঁচে থাকা, 
৪-৮ পাউন্ড ওজনবিশিষ্ট বাচ্চাটির একটি 
সংকীর্ণ পথ দিয়ে নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হওয়া, 
নবজাতকটির প্রতি পিতা-মাতার হৃদয়ে 
স্তনে সর্বোন্তম খাবার হিসেবে দুধ প্রস্তুত 
করা এবং বিনা ব্যয়ে প্রচুর পরিমাণে 
অক্সিজেন, আর্দ্রতা, তাপ এবং আলোর 
সামঞ্জস্যপূর্ণ মিশ্রণ সরবরাহ করা, এ 
সবকিছুই আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ও 
করুণারই বহিঃপ্রকাশ । 

তিন. মানব দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে 


ব্যাকটেরিয়া (জীবাণু) হামলা চালায়, 
যাতে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং 
কোন কোন সময় মৃত্যবরণ করে। 
আধুনিক বিজ্ঞানের দাবি অনুযায়ী মানুষের 
অধিকাংশ রোগই জীবণুর আক্রমণের 
মাধ্যমে হয়ে থাকে । কিন্তু আল্লাহর অসীম 
রহমত যে, তিনি মানবদেহে এমন কিছু 
রোগ-প্রতিরোধী কোষ বা জীবাণু সৃষ্টি 
করেছেন যেগুলো যুদ্ধ করে আক্রমনকারী 
ভাইরাসকে ধবংস করে দেয় । বিজ্ঞানীরা 
তাদের যুদ্ধ বিবরণকে এভাবে উপস্থাপন 
করেছেন যে, ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া 
মানুষের দেহে হামলা করার জন্য 
সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, যেন যুদ্ধের 
শুরুতেই গন্তব্স্থলে পৌছে নিজের 
পজিশন দখল করতে পারে । কিন্তু সেই 
জায়গায় পূর্ব থেকে রোগ-প্রতিরোধে 


শুক্রান্‌ থেকে শুধু এক হাজার শুক্রানু স্ত্রীর 


আল্লাহ পাকের করুণার অসীম ভাগ্তার ৷ 


নিয়োজিত সুশৃঙ্খল উপকারী ব্যাকটেরিয়া 


ডিম্বানু পর্যন্ত পৌছতে সফল হয় ৷ আবার 
এই এক হাজার শুক্রানু থেকে মাত্র একটি 


যেমন- হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, ক্ষুদ্রান্ত্, বৃহদন্ত্, 
যকৃৎ্, বৃকদ্ধয়, মস্তিষ্ক, মুত্রনালি 


শুক্রানূ ডিম্বানূর ভেতর প্রবেশের অনুমতি 

পায় এবং বাকি সবগুলো সেখানেই 

নিঃশেষ হয়ে যায় 5 

বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারকে সামনে রেখে 

কুরআন করীমের এই আয়াতটি অধ্যয়ন 

করুন, যাতে ইরশাদ করা হয়েছে, 
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রয়েছে এবং আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা 

প্রেরণ করি ।* 


একবার মিলনে যে পরিমাণ শুক্রানু বের 
হয় এর সবকটিই যদি মানব আকারে 
ভূমিষ্ঠ হত, তবে গোটা পৃথিবীর মাটি 
কেবল একটি দম্পতির সন্তান-সন্তুতির 
জন্যেও যথেষ্ট হত না। সুতরাং এটা 
দুনিয়াবাসীর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশাল 
রহমত ও অনুগ্রহ যে, তিনি পৃথিবীর 
আবাসন ও উপায়-ডউপকরণের সাথে 
সামঞ্জস্যতা রেখেই মানুষের বংশ বিস্তার 
নিয়ন্ত্রণ করেন । 


জুন'১৬ 


মলদ্বারস্থ গোলাকৃতির নিয়ন্ত্রক পেশী 

ভূতি। 
হৃদপিণু: যা রক্ত পাম্প করে । 
ফুসফুস: যা অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন- 
ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে এবং রক্ত 
পরিশোধন করে । 
কষদ্রান্ত্র: যা খাদ্য হযম করে এবং পুষ্টি 
শোষণ করে । 
যকৃ্ যা প্রধানত ক্ষতিকর রাসায়নিক 
দ্রব্যাদির বিষক্রিয়া রোধ করে । 
বৃক্ৃদ্য়: যা রক্ত শোধন করে থাকে । 
মস্তিষ্ক: যা সংশিষ্ট ব্যক্তির সচেতন প্রয়াস 
ছাড়াই দেহের ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত 
কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । 
মুত্রনালি ও মলদারস্থ গোলাকৃতির নিয়ন্ত্রক 
পেশী: যা মলমুত্রের বেগ ধারণের 
অক্ষমতা রোধ করে । মানবদেহে বিদ্যমান 
এসব করুণার প্রতি লক্ষ করে কুরআন 
করীমের এই আয়াতটি পড়ুন যে, 
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প্রতিরোধী সৈনিকের মতো উপস্থিত থেকে 
সেখানে তাদেরকে প্রবেশ করতে দেয়না । 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা দুশমন 
সৈনিকগুলোকে ধ্বংস করে তাদেরকে যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে প্রবেশে ব্যর্থ করে দেয়। তবে 
কখনো কখনো যুদ্ধ এত কঠিন হয়ে পড়ে 
যে, প্রতিরোধকারী যোদ্ধার জন্য দুশমন 
হটানো সম্ভব হয় না, তখন তারা 
৬৪010011889 (অধিক শক্তিশালী 
প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া) কে তলব করে । 
এদের অনুপ্রবেশে যুদ্ধস্থানে ভয়াবহ 
উত্তেজনা দেখা দেয় এবং এদেরকে 
সহযোগিতা করার জন্য টি-খলীয়া নামক 
আরেকটি প্রতিরোধী সেনাদল তলব করা 
হয় যাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, 
এরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে খুব বেশি 
পরিচিত হতে পারে এবং অতি সহজেই 
তারা পক্ষের ও বিপক্ষের সৈনিকদেরকে 
শনাক্ত করতে পারে । তারা উপস্থিত হয়ে 
বি-খলীয়া নামে অস্ত্র সরবরাহকারী 
সেনাদলের কাছে অস্ত্র সরবরাহের নির্দেশ 
পাঠায় । অস্ত্র সরবরাহকারী সেনাগুলো 
অত্যন্ত দূরদর্শী হয়ে থাকে এবং 


“এবং তোমাদের দেহের মধ্যে আল্লাহর 


শক্রপক্ষকে না দেখেও তারা এমন অস্ত্র 


পরিচয় লাভের মতো বহু নিদর্শন রয়েছে, 


সরবরাহ করে যাতে শক্রুপক্ষ নিষ্ক্রিয় হয়ে 


তা।ফ।সী।র 


যায় । আবার যেখানেই অস্ত্রের প্রয়োজন 


অন্যান্য বিকিরণ পৃথিবীতে এসে পড়ে । 


হয় সেখানেই এই সৈনিকগুলো নিজেই 
অস্ত্রপুলো বহন করে নিয়ে যায় এবং এই 
কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তাদের কোন 
ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। 
অতঃপর প্রতিরোধী সৈনিক টি-খলীয়া 
যুদ্বস্থানে প্রবেশ করে দুশমনের গুরুত্পূর্ণ 
ঘ্াটিতে বিষাক্ত বন্ত ছিটিয়ে দেয় ফলে 
প্রতিরোধী সৈনিকের বিজয় হলে অত্যাচারী 
আরেকটি সেনাদল মাঠে নামে | তারা 
মাঠে উপস্থিত হয়ে অন্যান্য সেনাদেরকে 
তাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়। এই 
সেনাদল দুশমন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় 
সকল তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে যেন 
ভবিষ্যতে এ ধরনের ব্যাকটেরিয়ার 
প্রতিরোধে তারা আরো শক্তিশালী ভূমিকা 
রাখতে পারে । 

মানবদেহে জীবাণু কোষের প্রাকৃতিক এই 
ব্যবস্থাপনাকে “সংরক্ষিত ব্যবস্থা” বলা 
হয়। তবে যে ব্যক্তির দেহে কুদরতের 
সুন্দর এই ব্যবস্থাপনা উপস্থিত থাকবে না, 
তার পক্ষে রোগ-ব্যাধি থেকে বেচে থাকা 
অনেক কঠিন এবং কোন কোন সময় তার 
মৃত্যুর দুয়ারে ঢলে পড়ারও আশঙ্কা 
থাকে । 

এ ধরনের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া মানুষের 
পানি, খাবার ও বাতাসের মধ্যেও বিদ্যমান 
রয়েছে । কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার 
দেয়া দেহের রোগ প্রতিরোধী জীবাণু 
সেগুলোর ক্ষতি থেকে আমাদের হেফাজত 
করেন ।* 


পীচ. সূর্য আমাদের পৃথিবীর শক্তির 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস । সূর্য থেকে 


আগত তড়িৎ-চুম্বকীয় 
(21900.0078879010) বিকিরণসমূহের 


মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, বেতার 
তরঙ্গ, বর্ণালীর প্রান্ত-বহির্ভত রশি, 
দৃশ্যমান আলো, হুস্বতর অতিবেগুনী রশ্মি 
এবং রঞ্জন-রশ্বি। সূর্যের বহির্দেশীয় 
বায়ুমন্ডল থেকে সৃষ্ট সৌর ঝড়ে রয়েছে 
স্ুলাু আইওন (107) ও ইলেক্্রোন 
(61০0090) যেগুলো ঘন্টায় নয় লাখ 
মাইল বেগে পৃথিবীতে আঘাত হানে । 
কখনও কখনও সূর্যের চারপাশে অবস্থিত 
সৌর কলঙ্ক এলাকায় এমন সুতীব্র 
ঘটনাবলী ঘটে যাতে সূর্য দাউদাউ করে 


যেসব মহাজাগতিক রশ্মি অবিরাম পৃথিবীর 
বহিঃস্থ বায়ুম-লে আঘাত হানে সেগুলো 
হচ্ছে সুতীৰ বেগে ছুটন্ত অণুসমূহের 
নিউক্লিয়াস । এগুলোর অধিকাংশের 
উৎপত্তি হল সূর্য থেকে এবং সম্ভবত 
তারকা-বিস্ফোরণের কারণে । 
মহাজাগতিক রশ্বির যখন পৃথিবীর 
বাযুমন্ডলে মিথক্ক্িয়া হয়, তখন মারাত্বক 
রঞ্জন-রশ্ি এবং অতি-বেগুনী রশি 
সৃষ্টিকারী সৌর কর্মকান্ড ছাড়াও এগুলো 
রঞ্জন-রশ্িও সৃষ্টি করে । নিউদ্রন তারকা 
রঞ্জন-রশ্বি 'পালসার' নামে এক ধরনের 
বিপুল পরিমাণ প্রাণঘাতী রঞ্জন-রশ্মি তৈরি 
করে । সৌর ঝড়, মহাজাগতিক রশ্মিমালা, 
অতিবেগুনী রশ্মি এবং রঞ্জন-রশ্মির তীব্রতা 
পৃথিবীতে জীবনের জন্য ভয়ঙ্কর হতে 
পারত, যদি না মেহেরবান আল্লাহ 
বায়ুমণ্ডলের আয়নোক্ফেয়ারে বিভিন্ন রশি 


এখানে ভবিষ্যতে সাহাবায়ে কেরামদের 
অজানা কী জিনিস আবিষ্কার করবেন তা 
শনাক্ত করা হয়নি । সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত 
সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই আয়াতের 
অন্তর্ভুক্ত । হাদীসে পাকেও নবী করীম 
(সা.) যোগাযোগ ব্যবস্থার এই উন্নতির 
ইঙ্গিত দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা 
(রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
করেন, 
০6095৫০০৬৫০ 


ঠা পর ৯ প্রঃ রা 


7457622 
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“আল্লাহর কসম! অবশ্যই ঈসা (আ.) 
ন্যায়পরায়ন শাসক হিসেবে আগমন 


করবেন । অতপর ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, 
শোয়র হত্যা করবেন, কর তুলে দেবেন, 


প্রতিরোধক নিজস্ব পরিশোধক ক্রিয়া- 
কৌশলের ব্যবস্থা এবং পৃথিবীর চৌন্বকীয় 
ক্ষেত্রের (ম্যাগনেটোস্ফেয়ার) সাহায্যে 
ইলেন্ত্রোৌন ও আয়নের জন্যে এক ধরনের 
ছাকনির ব্যবস্থা না করতেন, যা দ্বারা এ 
সকল প্রাণঘাতী বিকিরণ এবং কণা 
আমাদের পৃথিবীতে এসে পড়তে না 
পারে |? 

ছয়, এক সময় মানুষ ঘোড়া, গাধা ও উটে 
সফর করত এবং এভাবেই আত্তীয়- 
স্বজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত । 
কিন্তু পরবর্তীতে যুগের চাহিদা ও মানুষের 
রকেট, মহাকাশযান, ফোন, ফ্যাক্স, 
ওয়ার্লেস ও ইন্টারনেট এর মত সামাজিক 
যোগাযোগের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার প্রাকৃতিক সেসব বাহনের স্থান 
দখল করে । ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়ত এর 
চেয়ে আরো অত্যাধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম 
দেখতে পাবে । এসব কিছু আল্লাহর 
করুণার কিঞ্চিত বহিঃপ্রকাশ । এসব কিছু 
শত বছর আগের আবিষ্কার হওয়া সত্বেও 
১৪০০ বছর পূর্বেই আল-কুরআনে এসব 
বিষয়ে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
কুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছে, 


৮5৫ 


০০ চা 


জুলে উঠে । এ ধরনের দহনকালে বর্ণালির 
উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণা, রঞ্জন-রশ্মি এবং 
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“তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করবেন যা 
তোমরা জান না ।৮ 


বাহন হিসেবে উটের ব্যবহার পরিহার করা 
হবে, ঘৃণা, শক্রতা ও বিদ্বেষ দূর হয়ে 
যাবে এবং সম্পদের প্রতি আহ্বান করা 
হবে, কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না ।” 


লেখক: পরিচালক, দারুল ইফতা ও ইসলামী 


১ ফখরুদ্দীন আর-রাযী, যাফাতীহুল গায়ব _ 
আত-তাফসীরজ্ল কবীর, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. _ 
২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০১ 

২ ফখরুদ্দীন আর-রাী, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. 
২০৩ 

* আলাহ কি নিশানিয়া, পৃ. ১০০ 

৪ আল-কুরআন, আল-হিজর, ১৫:২১ 

« আল-কুরআন, আয-যারিয়াত, ৫১:২১ 

৬ এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য 
দেখুন:- 41101 15 10107/7 71/79%2/ 
17০459/7-এর উর্দু অনুবাদ আলাহ কি 
নিশানিয়া, পৃ. ৩৩-৩৭ 

* আল-কুরআনে বিজ্ঞান, পৃ. ১৯ 

” আল-কুরআন, আন-নাহল, ১৬:৮ 

৯ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ১৩৬, হাদীস: ২৪৩ (১৫৫), হযরত 
আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত | 
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রোযার আধুনিক মাসআলা: 
শরয়ী সমাধান 


তত্বাবধানে: আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্সাহ দো. বা.) 
আল্লামা মুফতী মুজাফ্ফর আহমদ (দা. বা.) 
সংকলন: মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ 


রাখা ফরজে আইন, যা কিতাবুল্লাহ, 
সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং ইজমায়ে 
উম্মতের দ্বারা সু-প্রমাণিত | রামাযানের 
রোযা ফরয হওয়ার বিষয়টি অস্বীকারকারী 
কাফের ও ইসলামের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত 
হবে। বিনা ওজরে রামাযানের রোযা 
পরিত্যাগকারী ফাসিক ও কবিরা গুনাহে 
লিপ্ত ভয়ানক গোনাহগার এবং চরম 
হতভাগ্য বলে গণ্য হবে । এমনকি 
আখিরাতে তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ 
করতে হবে ।১ 


রোযা কাকে বলা হয় 

২. মাসআলা: সুবহে সাদিক থেকে সৃযৃস্তি 
পর্যন্ত রোযার নিয়তে সকল প্রকার আহার- 
পানাহার ও জৈবিক চাহিদা পূরণ করা 
থেকে বিরত থাকাকে শরীয়তের 
পরিভাষায় রোযা বলা হয় ।২ 


রোযা কার ওপর ফরয 
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৩. মাসআলা: রামাযানের রোযা প্রত্যেক 
মুসলিম, আকেল, বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) ও 


শরয়ি সফরে থাকাবস্থায় মুসাফির ব্যক্তির 
ওপরও রোযা আবশ্যক নয় । হ্যা, তবে 


সুস্থ নর-নারীর ওপর রাখা ফরয । সুতরাং 


অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর ও মুসাফির 


কাফির, পাগল ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে- 
মেয়ের ওপর রোযা রাখা ফরয নয় 1 


রোযা রাখা নিষিদ্ধ । এ পাচ দিন আল্লাহর 
পক্ষ থেকে বান্দার জন্য মেহমানদারির 
দিন। তাই এই পাঁচ দিন রোযা রাখা 
হারাম । পাচ দিন যথা: ১. ঈদুল ফিতরের 
দিন । ২. কুরবানির দিন । ৩. ঈদুল 
আযহার পরবর্তী তিন দিন তথা ১১, ১২ 
ও ১৩ জিলহজের দিন ॥* 


অসুস্থ ও মুসাফির 
ব্যক্তির ওপর রোযা 
৫. মাসআলা: যে রোগের দ্বারা জান বা 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে, এমন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর 
রোযা রাখা আবশ্যক নয় । এমনিভাবে 


ব্যক্তি সফর থেকে ফেরার পর উক্ত রোযা 
গুলোর কাযা করতে হবে । অতএব সফরে 
যদি কষ্ট না হয়, তাহলে মুসাফির ব্যক্তির 
জন্য রোযা রাখা উত্তম । যাতে সে 
অধিকারী হতে পারে এবং পরবর্তীতে 
কযা রোযা রাখার কষ্ট অনুভব করতে না 
হয়। 


মহিলাদের খতুত্রাব অবস্থায় রোযা 
৬. মাসআলা: মহিলাদের হায়েয 
(খতুস্রাব) এবং নিফাস অবস্থায় রোযা 
ছেড়ে দিতে হবে । আর যদি রামাযান 
মাসের মধ্যে তারা পাক পবিত্র হয়ে যায়, 
তাহলে অবশিষ্ট রোযাপ্তলো তাদেরকে 
রাখতে হবে এবং রামাযানের পর ছুটে 
যাওয়া রোযাগুলোর কাযা করে নিতে 
হবে ॥ 
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পীগলামী রোযা 

ভাঙ্গার প্রতিবন্ধক নয় 

৭. পাগলামির সংজ্ঞা: পাগলামি বলা হয় 
বিবেক-বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থা থেকে লোপ 


রোযা অবস্থায় ওষুধ সেবন 

করে ঝতুক্রাব বন্ধ রাখা 

১২. মাসআলা: মহিলাদের খতু আসা 
একটি স্বভাবজাত বিষয় । সৃষ্টিগতভাবে 


পাওয়া ও মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটা অথবা 
কোন ব্যাধির কারণে এমনভাবে বিবেক- 
বুদ্ধিতে ত্রুটি দেখা দেওয়া যা বুদ্ধি- 
বিবেচনা সম্মত কথা ও কাজ করতে 


খতুস্াব চলাকালীন সময় শরীয়ত কর্তৃক 
তাদেরকে মাযুর গণ্য করে তাদের থেকে 
নামায-রোযা ইত্যাদির দায়িত্ব উঠিয়ে 
নিয়েছেন । সনাতন ও আধুনিক চিকিৎসার 


অধিকাংশ সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । 
পাগলামির হুকুম: পাগলামি রোযা ভঙ্গের 
গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয় । অতএব কেউ 
যদি সুস্থ অবস্থায় রোযা রাখে । অতঃপর 
পাগল হয়ে যায়, তাহলে সে পাগল 
অবস্থায় কিছু পানাহার বা স্ত্রী সহবাস 
করলে, তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে | 


রোযা অবস্থায় 

মস্তিষ্ক অপারেশন করা 

৮. মাসআলা: রোযা অবস্থায় মস্তিষ্ক 
অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না, যদিও 
মস্তিষ্কে কোন তরল কিংবা শক্ত ওষুধ 
ব্যবহার করা হয় । কেননা মস্তিষ্ক থেকে 
গলা পর্যন্ত সরাসরি কোন নালি পথ নেই । 
তাই মস্তিষ্কে কোন কিছু দিলে তা গলায় 
পৌছে না” 

রোযা অবস্থায় চোখে 

ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 

৯. মাসআলা: চোখে ড্রপ, ওষুধ, সুরমা 
বা মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোযা নষ্ট 
হবে না। যদিও এগ্তলোর স্বাদ গলায় 
উপলদ্ধি হয় । কারণ চোখে ওষুধ ইত্যাদি 
দিলে রোযা না ভাঙ্গার বিষয়টি হাদীস ও 
ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি ছারা প্রমাণিত 


মুখে ওষুধ ব্যবহার করা 

১০. মাসআলা: মুখের অভ্যন্তরে কোন 
ওষুধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে 
রোযা ভেঙে যাবে । চাই তা যত স্বন্প 
পরিমানই হোক না কেন। অতএব কেউ 
যদি রামাযানে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু গিলে 
ফেলে, তাহলে তার ওপর উক্ত রোযার 
কাযা-কাফ্ফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে ।১ 


১১. মাসআলা: নাকে অক্সিজেন নিলে 
রোযা ভেঙে যাবে। যেহেতু শরীরের 
ভিতর বাহির থেকে কোন কিছু প্রবেশ 
করার যে চার নালি রয়েছে নাক তার 
মধ্যে অন্যতম 1৯ 
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দৃষ্টিতেও নিয়মিত খতুশ্বাব মহিলাদের 
সুস্থতার প্রমাণ বহন করে ৷ এর ব্যতিক্রম 
ঘটলে স্বাস্থের জন্য ক্ষতির সন্তাবনা 
রয়েছে । সুতরাং স্বাস্থের ক্ষতি হয়, এমন 
কাজ থেকে বিরত থাকা চাই । তারপরেও 
যদি কোন মহিলা ওষুধ সেবনের মাধ্যমে 
খতুস্রাব বন্ধ করে রোযা আদায় করে, 
তাহলে কোন গোনাহ হবে না, বরং তার 
রোযা শুদ্ধ হয়ে যাবে 1২ 


রোযা রেখে রক্ত দেওয়া ও নেওয়া 
১৩. মাসআলা: শরীরে রক্ত নিলে বা নিজ 
শরীর থেকে কাউকে রক্তদান করলে কোন 
অবস্থাতেই রোযা নষ্ট হবে না । কারণ রক্ত 
দেওয়ার কারণে কোন বসত দেহের 
অভ্যন্তরে ঢুকেনি, তাই তাতে রোযা নষ্ট 
হওয়ার প্রশ্নই আসে না । আর রক্ত নিলে 
যেহেতু উক্ত রক্ত শরীরের উল্লেখ যোগ্য 
চার নালি হতে কোন নালি দিয়ে প্রবেশ 
করা হয় না, বরং শরীরের অন্যান্য ছোট 
ছিদ্রের মাধ্যমে প্রবেশ করা হয়ে থাকে । 
সুতরাং রোযাবস্থায় কারো শরীরে রক্ত দান 
করলে বা নিজে রক্ত গ্রহণ করলে রোযা 
নষ্ট হবে না।১* 


রোযা অবস্থায় 
আ্যান্ডোসকপি করার হুকুম 

১৪. মাসআলা: আ্যান্ডোসকপি বলা হয়, 
চিকন একটি পাইপ মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে 
পাকস্থলিতে পৌছানো | পাইপটির মাথায় 
বান্ধ জাতীয় একটি বস্তু থাকে ৷ পাইপটির 
অপর প্রান্তে থাকা মনিটরের মাধ্যমে 
রোগীর পেটের অবস্থা নির্ণয় করা হয় 
একে '“আ্যান্ডোসকপি' বলা হয় । সাধারণত 
আযান্ডোসকপিতে নল বা বান্বের সাথে 
কোন মেডিসিন লাগানো থাকে না। তাই 
এন্ডোসকপি করালে রোযা ভাঙ্গবে না 
তবে যদি নল বা বান্ধে মেডিসিন লাগানো 
হয়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে 
তেমনিভাবে টেস্টের প্রয়োজনে কখনও 
পাইপের সাহায্যে ভেতরে যদি পানি 


তখনও রোযা ভেঙে 


নষ্ট হবে না। চাই তা গোস্তে নেওয়া হোক 
বা রগে। কারণ ইনজেকশনের সাহায্যে 
দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশকৃত ওবুধ গোস্ত 
বা রগের মাধ্যমেই প্রবেশ করানো হয়ে 
থাকে, যা অস্বাভাবিক প্রবেশ পথ, তাই 
এটি রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য কারণ 


বুক হয়ে গেলে উরুর গোড়ার দিকে কেটে 
একটি বিশেষ রগের ভিতর দিয়ে (যা হার্ট 
পর্যন্ত পৌছে) ক্যাথেটার ঢুকিয়ে পরীক্ষা 
করাকে । উক্ত ক্যাথেটারে কোন মেডিসিন 
লাগানো থাকলেও যেহেতু তা রোযা 
গ্রহণযোগ্য স্থানে পৌছায় না। তাই তার 
দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না 1৯ 


রোযা অবস্থায় 

এমআর করার হুকুম 

১৭. মাসআলা: এমআর করলে রোযা 
ভেঙে যাবে। এমআর মাসিক 


নিয়মিতকরণ | গর্ভধারণের পচ থেকে 
আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে 
জরায়ুতে এমআর সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে জীবিত 

₹বা মৃত ভ্রণ বের করে নিয়ে আসাকে 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এমআর বলে । 
গর্ভধারণের কারণে খতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, 
এমআরের কারণে খতুস্রাব নিয়মিত হয়ে 
যায় বিধায় এ পদ্ধতিকে সংক্ষেপে এমআর 
বলে । এমআর করার পর যেই মাসিক 
স্রাব নির্গত হয়, তা যদি তিন দিন বা তার 
বেশি স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয বা 
মাসিক স্রাব হিসেবে গণ্য হবে । আর যদি 
তার চেয়ে কম হয়, তাহলে তা ইস্তেহাজা 
হিসেবে গণ্য হবে । সুতরাং এমআর করার 
পর যদি তিন দিন বা তার বেশি মাসিক 
আ্রাব স্থায়িত্ব হয়, তাহলে রোযা ভেঙে 
যাবে । 


নাকে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 


_ আত্তন্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


১৮. মাসআলা: নাকে ড্রপ, ওষুধ বা পানি 
ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে টেনে নিলে রোযা 
ভেঙে যাবে । কারণ নাক রোযা ভেঙে 
যাওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা । নাকে ড্রপ 
ইত্যাদি নিলে তা গলা পর্যন্ত পৌছে 


ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। 
শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য ওষুধটি মুখের 
ভেতর ভাগে স্প্রেকরা হয়। এতে যে 
প্রশস্ত হয়ে যায় । ফলে শ্বীস চলাচলে আর 
কষ্ট থাকে না। উল্লেখ্য ওষুধটি যদিও 
স্প্রের সময় গ্যাসের মত দেখা যায় । কিন্তু 
বাস্তবিক পক্ষে তা দেহ বিশিষ্ট তরল 
ওষুধ । অতএব মুখের অভ্যন্তরে স্প্রে 
করার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । হ্যা, 
মুখে স্প্রেকরার পর না গিলে যদি থুথু 
দিয়ে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ 
হবে না। এভাবে কাজ চললে বিষয়টি 
অতি সহজ হয়ে যাবে । এতে শ্বাস কষ্ট 
থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি রোযা 
ভঙ্গ হবে না । অনেককে বলতে শুনা যায় 
যে, ইনহেলার অতি প্রয়োজনে ব্যবহার 
করা হয়, তাই এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। 
তাদের এ উক্তিটি একেবারে হাস্যকর । 
মুখে পতিত হয়ে অতি প্রয়োজনে কিছু 
খেয়ে ফেলে তাহলে অতি প্রয়োজনে 
খাওয়ার কারণে তার রোযা কি ভঙ্গ হবে 
না? অবশ্যই ভেঙে যাবে । সুতরাং 
ইনহেলার অতি প্রয়োজনে ব্যবহার 
করলেও তার দ্বারা রোযা ভেঙে যাবে এবং 
পরে তার কাযা দিতে হবে | 


২০. মাসআলা: কোন কোন চিকিৎসক 
বলেন, সাহরীতে এক ডোজ ইনহেলার 
নেওয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্যন্ত 
আর ইনহেলার ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে 
না। তাই এভাবে ইনহেলার ব্যবহার করে 
রোযা রাখা চাই । হ্যা, কারো যদি 
বক্ষব্যাধি এমন মারাত্মক আকার ধারণ 
করে যে, ইনহেলার নেওয়া ব্যতীত 
ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা করা দায় হয়ে 
পড়ে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে শরিয়তে এ 
সুযোগ রয়েছে যে, তারা প্রয়োজনভেদে 
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ইনহেলার ব্যবহার করবে ও পরবর্তীতে 
রোযা কাযা করে নিবে । আর কাযা করা 
সম্ভব না হলে ফিদিয়া আদায় করবে । 
আর যদি ইনহেলারের বিকল্প কোন 
ইনজেকশন থাকে, তাহলে তখন 
ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করবে । 
কেননা রোযা অবস্থায় ইনজেকশন নিলে 
রোযা ভাঙ্গবে না ১০ 


সেখান থেকে এমন কোন স্থানে তা পৌছে 
না যেখানে পৌছলে রোযা ভেঙে যায় । 
বরং মুত্রনালী বা জরায়ু তথা গর্ভাশয়ে 
পৌছে মাত্র । আর মুত্রনালী বা গর্ভীশয় 
নয় | তাই রোযা নষ্ট হবে না ।১ 


রোযা অবস্থায় কপার-টি করা 

২৫. মাসআলা: কপার-টি করলে রোযা 
ভাঙ্গবে না । কপার-টি বলা হয়, যোনিদ্বারে 
প্লাষ্টিক ফিট করা | যাতে সহবাসের সময় 


২১, মাসআলা: নইটেশাসলান ব্যবহার 


বীর্ষজরায়ূতে পৌছতে না পারে । এমন 


করলে রোযা ভেঙে যাবে । এ্যারাসল 


করলে রোযা ভাঙ্গবে না | কারণ, যোনিদ্বার 


জাতীয় একটি ওষুধ যা হার্টের রোগীদের 
এভাবে ব্যবহার করানো হয় যে, ২/৩ 
ফোটা ওষুধ জিহ্বার নিচে দিয়ে মুখ বন্ধ 
করে রাখা হয় । এতে সেই ওষুধটি যদিও 
শিরার মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায় । 
তারপরেও ওষুধের কিছু অংশ গলায় 
পৌছে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। 
তাই তাতে রোযা ভেঙে যাবে । আর এর 
মধ্যেই রয়েছে সতর্কতা । তবে যদি 
ওষুধটি ব্যবহারের পর না গিলে থুথু দিয়ে 
ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে রোযা ভাঙ্গবে 
না। কারণ, না গিলে শুধু শিরার মাধ্যমে 
কিছু ঢুকলে রোযা ভাঙ্গে না ।৯ 


২২. মাসআলা: স্যালাইন নিলে রোযা 
ভাঙ্গবে না। কারণ, স্যালাইন নেয়া হয় 
রগে। আর রগ রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য 
কোন ছিদ্র ও রাস্তা নয়। তবে রোযার 


রোযা নষ্ট হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয় । 
তবে কপার-টি লাগিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে 
সহবাস করলে রোযা ভেঙে যাবে এবং 
কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টিই ওয়াজিব 
হবে ৫ 


রোযা অবস্থায় মলদ্বারে ঢুস ব্যবহার 
২৬. মাসআলা: ঢুস নিলে রোযা ভেঙে 
যাবে । কারণ ঢুস মলদ্বারের মাধ্যমে 
ভেতরে প্রবেশ করে । আর মলদ্বার রোযা 
ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য রাস্তা ও পথ 1৯১ 


রোযা অবস্থায় প্রক্টোসকপি করা 

২৭. মাসআলা: প্রক্টোসকপি করলে রোযা 
ভেঙে যাবে । পাইলস, ফিশার, ফিস্টুলা, 
অর্শ, বুটি ও হারিশ ইত্যাদি রোগের 
পরিক্ষাকে প্রক্টোসকপি বলে । মলদ্বার দিয়ে 
নল ঢুকিয়ে এ পরীক্ষা করা হয় । যদিও 
নলটি পুরাপুরি ভেতরে ঢোকে না কিন্তু 
যাতে ব্যাথা না পায় সেজন্য নলের মধ্যে 


দুর্বলতা দূর করার উদ্দেশ্যে স্যালাইন 
নেওয়া মাকরুহ ১২ 


ডায়াবেটিস রোগী ইনসুলিন নিলে রোষা 
নষ্ট হবে না। কারণ ইনসুলিন রোযা 
প্রবেশ করে না এবং গ্রহণযোগ্য কোন 
খালি স্থানেও পৌছে না 1২০ 


রাস্তায় ওষুধ ব্যবহার 

২৪. মাসআলা: পুরুষের প্রস্রাবের রাস্তা 
ও মহিলাদের যোনিদ্বারে ওষুধ ইত্যাদি 
ব্যবহার করলে এতে রোযা নষ্ট হবে না। 
তেমনিভাবে প্রশ্রাবের রাস্তা দিয়ে বা 
যোনিদ্বার দিয়ে কোন ওষুধ ভেতরে প্রবেশ 
করালেও রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা 


গ্রি-সারিন জাতীয় পিচ্ছিল কোন বস্তু 
ব্যবহার করা হয় । ডাক্তারদের মতানুসারে 
যদিও সেই পিচ্ছিল বস্তুটি নলের সাথে 
চিমটে থাকে ও নলের সাথেই বেরিয়ে 
আসে ভেতরে থাকে না । আর থাকলেও 
তা পরবর্তীতে বেরিয়ে আসে, শরীর তা 
চোষে না তা ছাড়া সেই বস্তুটি ভেজা 
হওয়ার কারণে এবং কিছু সময় ভেতরে 
থাকার দরুণ রোযা ভেঙে যাবে । আর এর 
মধ্যেই রয়েছে সতর্কতা 1৯ 


রোযা অবস্থায় 

ল্যাপারসকপি বায়োপসি 

২৮. মাসআলা: পেট ছিদ্র করে সিক 
জাতীয় একটি মেশিন ঢুকিয়ে পেটের 
ভেতরের কোন অংশ, গোস্ত ইত্যাদি 
পরীক্ষার জন্য বের করে আনাকে 
ল্যাপরসকপি বলে । এমন করলে এতে 
রোযা নষ্ট হবে না। কারণ রোযা ভাঙ্গার 
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জন্য রোযা ভঙ্গকারী বস্তু শরীরের ভেতরে 
পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করা ও প্রবেশের পর 
সাথে সাথে বের না হয়ে ভেতরে ততক্ষণ 
সময় পর্যন্ত স্থায়ী থাকা আবশ্যক, যতক্ষণ 
ভেতরে থাকলে এ বস্ত বা তার অং 
বিশেষ হজম হয়ে যায়, এখানে এর 
কোনটি পাওয়া যায়নি । তবে সিকের মধ্যে 
কোন প্রকার মেডিসিন লাগানো থাকলে 
এবং তা মলদ্বার পর্যন্ত নাড়ি ভুড়ির যে 
কোন জায়গায় পৌঁছলে রোযা ভেঙে 
যাবে ৮ 


রোযা অবস্থায় 

সিরোদকার অপারেশন 

২৯. মাসআলা: সিরোদকার অপারেশন 
করলে রোযা ভাঙ্গবে না। সিরোদকার 
অপারেশন হলো, অকাল গর্ভপাতের 
আশংকা থাকলে জরায়ুর মুখের চতুর্দিক 
সেলাই করে মুখকে আটকে রাখা । এতে 
অকাল গর্ভপাত রোধ হয়। এর মধ্যে 
যেহেতু রোযা ভাঙ্গার মতো কোন কিছু 
পাওয়া যায় না। তাই এর কারণে রোযা 
নষ্ট হবে না। উন্লেখ্য যে, সেলাই করার 
সময় সাধারণত কিছু রক্তক্ষরণ হয়ে 
থাকে । এতেও রোযা ভাঙ্গবে না । কেননা 
রক্ত বের হওয়া রোযা ভঙ্গের কোন কারণ 


রোযা অবস্থায় ডিএন্ডসি করা 

৩০. মাসআলা: ডিএন্ডসি করলে রোযা 
ভেঙে যাবে | গর্ভধারনের আট সপ্তাহ 
থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে ডিলেটর এর 
মাধ্যমে জীবিত কিংবা মৃত বাচ্চা বের 
করে নিয়ে আসাকে সংক্ষেপে ডিএন্ডসি 
বলে। যেহেতু গর্ভধারনের দুই মাসের 
মধ্যে সাধারণত সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
ভালো ভাবে সৃষ্টি হয় না। কেননা, অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হওয়ার জন্য কমপক্ষে 
গর্ভধারনের পর থেকে একশত বিশ দিন 
পর্যন্ত স্থায়ী হতে হবে । এমতাবস্থায় কোন 
ব্যক্তি যদি অসুস্থতার কারণে বা 
ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাথার কারণে গর্ভপাত 
করা হয়, অত:পর যদি রক্তস্রাব হয়, 
তাহলে ইহা নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না। 
বরং উক্ত স্রাব যদি তিন দিন বা ততোধিক 
স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয হিসেবে গণ্য 
হবে । আর যদি তিন দিন থেকে কম হয়, 
তখন তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে । 
সুতরাং যদি হায়েয হয়ে থাকে, তখন 
রোযা সহিহ হবে না। আর যদি 


জুন'১৬ 


ইসতিহাযা হয়, তখন তার রোযা নষ্ট হবে 
না, বরং শুদ্ধ হয়ে যাবে । সুতরাং এভাবে 
গর্ভপাতের পর সঙ্গে সঙ্গে রোযা নষ্ট হবে 
না, বরং তাকে রোযা রাখতে হবে 1 


৯ (ক) আল-কাসানী, ঝাদায়িউস সানাই ফী 
তারতীবিশ শারায়ি, এইচএম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, পৃ. 
৭৫; খে) আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া 


২১১ 
(ক) ইবনে আবিদীন, রদ্ুল মুহতার আলাদ 
দ্ররারিল মুখতার »- হাশিয়াতি ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, এইচএম 
সাঈদ কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, 
পৃ. ৩৭১; খে) মুফতী রশীদ আহমদ, 
আহসানুল ফতোয়া এইচএম সায়ীদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ৪, পৃ. ৭০ 
(কে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফত্ওয়ালা 
আল-হিন্দিয়া » ফতওয়ায়ে আলমগীরী, 
খ. ১, পৃ. ১৯৫7 খে) আবু দাউদ, আস- 


/ 


তে 


রে খ. ১, পৃ. ৭০; টি ৪২5 
আল-বাহরত্র রায়িক 
দাকারিক, খ. ২, পৃ. ২৫৭ নি 
ইবনুল আলা, আল-ফাতাওয়া আত- 
তাতারখানিয়া, খ. ২, পৃ. ৩৪৫ 
* আত-তাবরীষী, তুল মাসাবীহ, খ 
১, পৃ. ১৭৩ 


নি 


(ক) ইবনে আবিদীন, এাঁওভ্, খ. ২, পৃ. 
৪২১; (খ) আল-মারগীনানী, গ্রাওক্ত, খ. 
১, পৃ. ২১১; গ) আলিম ইবনুল আলা, 
আল-ফাত7ওয়া অাত-তাতারখানিরা, খ. 
২, পৃ ৩৮৩ 

(ক) আল-কাসানী, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. 
২৩৬; (খ) আল-মারগীনানী, এীগক্ত, খ. 
১, পৃ. ২২৪; গে) মোল্লা নিযাম বর 
আল- ফতৃওয়াল। আল-হিন্দিয়া, খ. 
২০৭; (ঘ) ইবনু নুজাইম, চা নো 


রে 
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৩২০ 

(ক) ইবনে আবিদীন, প্রাজ্ঞ, খ. ২, পৃ. 

৩৯৫; (খ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 

গা খ. ১, পৃ. ২০৩ 

» (ক) জাদীদ ফিকহী মাসাঠিল, খ. ১, পৃ. 

১৮৩; (খে) আলিম ইবনুল আলা, আল- 

ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়া, খ. ২, পৃ. 

৩৬৬ 

* ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
২২৩ 

* কে) ইবনে আবিদীন, এও, খ. ২, পৃ. 
২০০; (খ) খধুঁলাসাতুল ফাত7ওয়7, খ. ১, 
পৃ ২৫৩ 


ক 


১ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস) বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 

১* (ক) আল-কাসানী, গ্রাঙক্ত, খ. ২, পৃ. ৯২; 
(খ) ইবনে আবিদীন, এাঁগক্ত, খ. ৩, পৃ. 
৪০০; (গ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফতৃওয়।লা অ/ল-হিন্দিরা, খ. ১, পৃ. ২০০ 

১ (ক) জাদীদ ফিকহী মাসাযিল, খ. ১, পৃ. 
১৮৬; খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৪ 

* (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাক, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইবনু নুজাইম, এঁওভ, খ. ২, 
পৃ. ২৭৮; গে) আপকে মাসায়েল আাওর 
উনকা হল, খ. ৩, পৃ. ২১৪ 

»* আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, খ. 
১২৪ 

১২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস) বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৮ 

৯” (ক) ইবনে আবিদীন, গাঁওজ্ঞ খ. ২, পৃ. 
২০০; (খ) খলাসাতুল ফাতওয়া, খ. ১, 
পৃ ২৫৩ 

১ (ক) ইবনে আবিদীন, এাঁওক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; (খ) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৫ 

২ ইসলাম ও আাধনিক চিকিওসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৪ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 

২২ (ক) আপকে সাসায়েল আওর উনকা হল, 
খ. ৩, পৃ. ২৮৮; খে) ইসলাম ও আবীনিক 
চিকিওস। বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন, গ্াগভ খ. ৩, পৃ. 
৩৬৭; (খ) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ (কে) আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, 
খ. ১১৪-১১৫; খে) ইসলাম ও আধানিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ ইসলাম ও আখানিক চিকিৎসা বিড্ঞান, পৃ. 
৩২৯ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাক, খ. ৩, পৃ. 
৩৭৬; খে) ৫ আল-মারগীনানী, রাঁওক্ত, খ. 
১, পৃ. ২২০ 

২ ইসলাম ও আাধানিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩৩০ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, 
খ. ১২৪-১২৫; খে) ইসলাম ও আধানিক 
[চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩৩০ 

২ ইসলাম ও আাধানিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৯ 

৩ (ক) ইবনে আবিদীন, ওক, খ. ১, পৃ. 
৩০২; খে) মুফতী রশীদ আহমদ, গাঁও, 
খ. ২, পৃ. ৭১ 
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মাহে রামাযান: বিধি ও রীতি 


০০৮৪৮১৮৮ বা.) 


ইসলাম ধর্মের পঞ্চম তস্তের মধ্যে অন্যতম 


হয় । প্রত্যেক আকেল, বালেগ ও সুস্থ নর- 
নারীর ওপর রামাযানের রোযা রাখা 


তা'আলা মুসলমানদের প্রতি যে ইবাদত 
ফরয করেছেন, তা মাহে রামাযানের 
রোযা । দ্বিতীয় হিজরী সনে উম্মতে 
মুহাম্মদীর ওপর রামাযান মাসের রোযা 
ফরয করা হয়। আল্লাহ পাকের পক্ষ 
থেকে যত শরিয়ত নাযিল হয়েছে, তার 
প্রত্যেকটিতেই রোযা পালনের বিধি-ব্যবস্থা 
ছিল। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু 
করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
পর্যন্ত নবী-রাসুলগণই সকলেই রোযা 
পালন করেছেন । 

আল্লামা ইমাম উদ্দিন ইবনে কসীর (রহ.) 
বলেন, “ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
প্রতিমাসে তিনদিন রোযা ফরয রাখার 
বিধান ছিল । পরে রামাযানের রোযা ফরয 
হলে তা রহিত হয়ে যায় ৷ 

মাসায়েল তথা করণীয় ও বর্জনীয় কি কি 
বিষয় রয়েছে যেসব সম্পর্কে আলোকপাত 
করা হল: 


৮52৮ 
সহকারে পান, আহার ও 


যৌনতৃপ্তি থেকে বিিত থাকাকে রোযা বলা 
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রামাযানের রোযার জন্য নিয়ত করা 
ফরয। নিয়ত ব্যতীত সারাদিন 
পানাহার ও যৌনতৃপ্তি থেকে বিরত 
থাকলেও রোযা হবেনা। 

৪ মুখে নিয়ত করা জরুরি নয় । অন্তরে 
নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে । তবে মুখে 
নিয়ত করা উত্তম । 

€ মুখে নিয়ত করলেও আরবিতে হওয়া 


রাতে নিয়ত করার পরও সুবহে 
সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী 
সহবাস জায়েয । 


সাহরি খাওয়া জরুরি নয় ৷ তবে সাহরি 
খাওয়া সুন্নত, অনেক ফযিলতের আমল । 
নিদ্রার কারণে সাহরি খেতে না পারলেও 
রোযা রাখতে হবে । সাহরি না খেতে 
পারায় রোষা না রাখা অত্যন্ত পাপ। 
 সাহরির সময় আছে বা নেই__এ নিয়ে 
সন্দেহ হলে সাহরি না-খাওয়া উচিৎ । 
এরূপ সময়ে খেলে রোযা কাযা করা 


জরুরি নয় । যেকোনো ভাষায় নিয়ত 
করা যায় । নিয়ত এভাবে করা যায়: 
রাখার নিয়ত করলাম ।" 

সূর্য স্থির হওয়ার দেড় ঘণ্টা পূর্বে পর্যন্ত 
আছে । তবে রাতেই নিয়ত করে নেওয়া 
উত্তম । 

ঙ রামাযান মাসে অন্য যে কোনো প্রকার 
রোযা বা কাযা রোযার নিয়ত করলেও 


ভালো । আর যদি পরে নিশ্চিতভাবে 
জানা যায় যে, তখন সাহরির সময় ছিল 
না, তাহলে কাযা করা ওয়াজিব । 
 সাহরির সময় আছে মনে করে পানাহার 
করল অথচ পরে জানা গেল যে, তখন 
সাহরির সময় ছিল না, তাহলে রোযা 
হবে না। তবে সারাদিন তাকে 
রোযাদারের ন্যায় থাকতে হবে এবং 
রামাযানের পর ওই দিনের রোযা কাযা 
করতে হবে । 


রামাযানের রোযাই আদায় হবে, অন্য 
যে রোযার নিয়ত করবে সেটা আদায় 
হবেনা। 


৪ বিলম্বে সাহরি খাওয়া উত্তম । আগে 
খাওয়া হয়ে গেলেও শেষ সময় নাগাদ 
কিছু চা-পানি ইত্যাদি করতে থাকলেও 
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বিলম্বে সাহরি করার ফযিলত অর্জিত 
হবে। 


১.সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর বিলম্ব না করে 
তাড়াতাড়ি ইফতার করা মুস্তাহাব । 
বিলম্বে ইফতার করা মাকরুহ । 

২.মেঘের দিনে কিছু দেরি করে ইফতার 
করা ভালো । মেঘের দিনে রোযাদার 
সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত সবর করা 
ভালো । শুধু ঘড়ি বা আযানের ওপর 
নির্ভর করা ভালো নয়, কারণ তাতে 
ভূলও হতে পারে । 

৩.সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকা 

৪.সবচেয়ে উত্তম হল খোরমার দ্বারা 
ইফতার করা, নতুবা কোনো মিষ্টি 
জিনিস দ্বারা নতুবা পানি দ্বারা । 

৫.লবণ দ্বারা ইফতার শুরু করা উত্তম__ 
এই আকিদা ভুল। 

৬.পশ্চিম দিকে প্লেনে সফর শুরু করার 
কারণে যদি দিন লম্বা হয়ে যায় তাহলে 
সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যে সূযাস্ত ঘটলে স্যৃস্তি পর্যন্ত 
ইফতার বিলম্ব করতে হবে, আর ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যেও সৃযৃস্তি না ঘটলে ২৪ ঘণ্টা 
পূর্ণ হওয়ার সামান্য কিছু পূর্বে ইফতার 
করে নেবে 5 

৭.পুর্বদিকে প্লেনে সফর করলে যখনই 
সুযৃস্তি হবে তখনই ইফতার করবে । 


১.মিসওয়াক করা । যেকোনো সময়ে 
হোক । কাচা হোক বা শুঙ্ক। 

২.শরীর বা মাথা বা দাড়ি-গৌপে তেল 
লাগানো । 

৩. চোখে সুরমা লাগানো বা কোনো ওষুধ 
দেওয়া | 

৪.খুশবু লাগানো বা তার স্বাণ নেওয়া । 

৫.ভুলে কিছু পান করা বা আহার করা বা 
স্ত্রী সম্ভোগ করা । 

৬.গরম বা পিপাসার কারণে গোসল করা 
বা বারবার কুলি করা । 

৭.অনিচ্ছাবশত গলার মধ্যে ধোয়া, 
ধুলোবালি বা মাছি ইত্যাদি প্রবেশ 
করা । 
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৮.কানে পানি প্রবেশ করা বা অনিচ্ছাবশত 
চলে যাওয়ার কারণে রোযা ভঙ্গ হয় 


৬.গিবত করা, চোগলখুরি করা, অনর্থক 
কথাবাতাঁ বলা, মিথ্যা বল । 


না । তবে ইচ্ছাকৃতভাবে দিলে সতর্কতা 
হল সে রোযা কাযা করে নেওয়া । 

৯. তভ বমি হওয়া। 
ইচ্ছাকৃতভাবে অল্প বমি করলে মাকরুহ 
হয় না । তবে এরূপ করা ঠিক নয় । 

১০. স্বপ্নদোষ হওয়া । 

১১. মুখে থুথু আসলে গিলে ফেলা । 

১২. যেকোনো ধরনের ইনজেকশন বা 
টীকা লাগানো । তবে রোযার কষ্ট যেন 
বোধ না হয়-এ উদ্দেশ্যে শক্তির 
ইনজেকশন বা স্যালাইন লাগানো ঠিক 
নয়। 

১৩. রোযা অবস্থায় দাত উঠালে এবং 
রক্ত পেটে না গেলে । 

১৪. পাইরিয়া রোগের কারণে যে সামান্য 
রক্ত সব সময় বের হতে থাকে এবং 
গলার মধ্যে যায় তার কারণে । 

১৫. সাপ ইত্যাদি দংশন করলে । 

১৬. পান খাওয়ার পর ভালোভাবে কুলি 
করা সত্তেও যদি থুথুতে লালভাব থেকে 


রোযা ভাঙ্গে না এবং এতে রোযা রাখার 
শক্তি চলে যাওয়ার মতো দুর্বল হয়ে 
পড়ার আশঙ্কা না থাকলে মাকরুহও হয় 
না। 


যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না, তবে 

১.বিনা প্রয়োজনে কোনো জিনিস 
চিবানো । 

২.তরকারি ইত্যাদির লবণ চেখে ফেলে 
দেওয়া । তবে কোনো চাকরের মুনিব 
বা কোনো নারীর স্বামী বদ মেজাযী 
হলে জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে লবণ 
পরীক্ষা তা ফেলে দিলে এতটুকুর 
অবকাশ আছে। 

৩.কোনো ধরনের মাজন, কয়লা, গুল বা 
টুথপেস্ট ব্যবহার করা মাকরুহ । আর 
এর কোনো কিছু সামান্য পরিমাণও 
গলার মধ্যে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে 
যাবে । 

৪.গোসল ফরয-এ অবস্থায় সারা দিন 
অতিবাহিত করা । 

৫.কোনো রোগীর জন্য নিজের রক্ত 
দেওয়া । 


৭.ঝগড়া-ফাসাদ করা, গালিগালাজ করা । 

৮ক্ষুধা বা পিপাসার কারণে অস্থিতরতা 
প্রকাশ । 

৯.মুখে অধিক পরিমাণ থুথু একত্র করে 
গিলে ফেলা । 

১০. দীতে চনা বুটের চেয়ে ছোট বস্তু 
আটকে থাকলে তা বের করে মুখের 
ভেতর থাকা অবস্থায় গিলে ফেলা । 

১১. নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে 
না-এরূপ মনে হওয়া সত্তেও স্ত্রীকে 
চুম্বন করা ও আলিঙ্গন করা । নিজের 
ওপর নিয়ন্ত্রণের আস্থা থাকলে ক্ষতি 
নেই । তবে যুবকদের এমন অবস্থায় 
স্ত্রীর ঠোট মুখে নেওয়া সববিস্থায় 


মাকরুহ । 

১২. নিজের মুখ দিয়ে চিবিয়ে কোন বস্তু 
শিশুর মুখে দেওয়া । তবে অনন্যোপায় 
অবস্থায় এরূপ করলে অসুবিধা নেই । 

১৩. পায়খানার রাস্তা পানি দ্বারা এত 
বেশি ধোয়া যে, ভেতরে পানি পৌছে 
যাওয়ার সন্দেহ হয় এরূপ করা 
মাকরুহ । আর প্রকৃত পক্ষে পানি 
পৌছে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় । 

১৪. ঠোটে লিপিস্টিক লাগালে যদি মুখের 
ভেতর চলে যাওয়ার আশঙ্কী হয় 
তাহলে তা মাকরুহ । 


যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং 

শুধু কাযা ওয়াজিব হয় 

১.কানে বা নাকে ওষধ দিলে । 

২.ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে বা 
অল্প বমি আসার পর তা গিলে 
ফেললে । 

৩.কুলি করার সময় অনিচ্ছাবশত 
কণ্ঠনালিতে পানি চলে গেলে । 

৪.ন্ত্রী বা কোনো নারীকে শুধু স্পর্শ বা 
গেলে । 

৫.এমন কোনো জিনিস খেলে যা 
সাধারণত খাওয়া হয় না। যেমন-_ 
কাঠ, লোহা, কাগজ, পাথর, মাটি, 
কয়লা ইত্যাদি । 

৬.আগরবাতি প্রভৃতির ধোয়া 
ইচ্ছাকৃতভাবে নাকে বা গলার ভেতর 
পৌছালে । 

৭.ভুলে পানাহার করার পর রোযা ভেঙে 


গেছে মনে করে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে 
কোনো কিছু পানাহার করলে । 
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৮.রাত আছে মনে করে সুবহে সাদিকের 
পরে সাহরি খেলে । 

৯.ইফতারের সময় হয়নি; দিন রয়ে গেছে 
অথচ সময় হয়ে গেছে-এই মনে করে 
ইফতার করলে । 

১০. দুপুরের পরে রোযার নিয়ত করলে । 

১১. দাত দিয়ে রক্ত বের হলে তা যদি 
থুথুর চেয়ে পরিমাণে বেশি হয় এবং 
কণ্ঠনালির নিচে চলে যায় । 

১২. কেউ জোরপূর্বক রোযাদারের মুখে 
কোনো কিছু দিলে এবং তা কণ্ঠনালিতে 
পৌছে গেলে । 

১৩. দাতে কোনো খাদ্য-টুকরা আটক 
ছিল এবং সুবহে সাদিকেরে পর তা 
যদি পেটে চলে যায় তবে সে টুকরা 
চনাবুটের চেয়ে ছোট হলে রোযা ভেঙে 
যায় না, তবে এরূপ করা মাকরুহ । 
কিন্ত মুখ থেকে বের করার পর গিলে 
ফেললে, তা যতই ছোট হোক না কেন 
রোযা কাযা করতে হবে । 

১৪. হস্তমৈথুন করলে যদি বীর্যপাত হয় । 

১৫. পেশাবের রাস্তায় বা স্ত্রীর যৌনিতে 
কোনো ওষধ প্রবেশ করালে । 

১৬. পানি বা তেল দ্বারা ভেজা আঙ্গুল 
যৌনিতে বা পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ 
করালে । 

১৭. মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে গেলে এবং 
এ অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে গেলে । 
১৮. নসি গ্রহণ করলে বা কানে তেল 

ঢাললে। 

১৯. কেউ রোযার নিয়তই যদি না করে 
তাহলেও শুধু কাযা ওয়াজিব হয় । 

২০. স্ত্রীর বেহুশ থাকা অবস্থায় কিংবা বে- 
খবর ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সহবাস 
করা হলে ওই স্ত্রীর ওপর শুধু কাযা 
ওয়াজিব হবে । 

২১. রামাযান ব্যতীত অন্য নফল রোযা 
ভঙ্গ হলে শুধু কাযা ওয়াজিব হয় । 

২২. এক দেশে রোযা শুরু করার পর 
অন্য দেশে চলে গেলে সেখানে যদি 
নিজের দেশের তুলনায় আগে ঈদ হয়ে 
যায় তাহলে নিজের দেশে হিসেবে ৩০ 
রোযা থেকে যে কয়টা রোযা বাদ 
গিয়েছে, তার কাযা করতে হবে । আর 
যদি সেখানে গিয়ে রোযা এক দুটো 
বেড়ে যায় তাহলে তা রাখতে হবে । 

২৩. এন্ডোসকপিও ইনহেলার ব্যবহার 
করলে রোযা ভেঙে যাবে ৷ তবে এসব 
রোগী যদি ইনকেশনের মাধ্যমে দিনের 
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বেলায় রোগ দমন করতে পারে তাদের 
জন্য ইনহেলার জায়েয হবে না । নতুবা 
রোযাকালীন ইনহেলার ব্যবহার করবে 
এবং রোযাও পালন করতে থাকবে । 
পরে সুস্থতা ফিরে এলে সেসব রোযার 
কাযা আদায় করবে 1? 


যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং 

কাযা-কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব 

হয় 

১.রোযার নিয়ত (রাতে) করার পর 
ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে । 

২.রোযার নিয়ত করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে 
স্ত্রী সম্ভোগ করলে । স্ত্রীর ওপরও কাযা- 
কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে । 

৩.রোযা অবস্থায় কোনো বৈধ কাজ করলে 
যেমন- স্ত্রীকে চুম্বন দিল কিংবা মাথায় 
তেল দিল, তা সত্তেও সে মনে করল 
যে, রোযা নষ্ট হয়ে গিয়েছে; আর তাই 
পরে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ইত্যাদি 
করল, তাহলেও কাযা-কাফফারা 
উভয়টা ওয়াজিব হবে 1৬ 


যেসব কারণে রোযা শুরু করার পর 

তা ভেঙে ফেলার অনুমতি রয়েছে 

১.যদি এমন পিপাসা বা ক্ষুধা লাগে যাতে 
প্রাণের আশঙ্কা দেখা দেয় । 

২.যদি এমন কোনো রোগ বা অবস্থা দেখা 
দেয় যে, ওষধপত্র গ্রহণ না করলে 
জীবনের আশা ত্যাগ করতে হয় । 

৩.গর্ভবতী স্ত্রীলোকের যদি এমন অবস্থা 
হয় যে, নিজের বা সন্তানের প্রাণনাশের 
আশঙ্কা হয় । 

৪.বেহুশ বা পাগল হয়ে গেল । উল্লেখ্য 
যে, এসব অবস্থায় যে রোযা ছেড়ে 
দেওয়া হবে পরে তা কাযা করে নিতে 
হবে। 

৫.এমন ব্যক্তি যে অন্যকে দিয়ে কাজ 
করাতে পারে বা জীবিকা অর্জনের জন্য 
অন্য কোনো কাজ করতে পারে, তা 
সত্বেও সে টাকার লোভে রৌদ্রে গিয়ে 
কাজ করল এবং এ কারণে অনুরূপ 
পিপাসায় আক্রান্ত হল, তাহলে তার 
জন্যে রোযা ছাড়ার অনুমতি নেই । 


৬ রামাযানের রোযা কাযা হয়ে গেলে 
রামাযানের পর যথা শিগগিরই কাযা 
করে নিতে হবে । বিনা কারণে কাযা 
রোযা রাখতে দেরি করা গুনাহ। 


কাযা রোযার জন্যে সুবহে সাদিকের 
কাযা রোযা সহিহ হবে না। সুবহে 
সাদিকের পর নিয়ত করলে সে রোযা 
নফল হয়ে যাবে । 

৬ ঘটনাক্রমে একাধিক রামাযানের কাযা 
রোযা একত্রিত হয়ে গেলে নির্দিষ্ট করে 
নিয়ত করতে হবে যে, আজ অমুক 
বছরের রোযা আদায় করছি । 

৬ যে কয়টি রোযা কাযা হয়েছে তা 
একাধারে রাখা মুস্তাহাব ৷ বিভিন্ন সময়ে 
রাখাও দুরস্ত আছে। 

৪ কাযা শেষ করার পূর্বেই নতুন রামাযান 
এসে গেলে তখন ওই রামাযানের 
রোযাই রাখতে হবে । কাযা পরে 
আদায় করে নিতে হবে । 


৬ একটি রোযার কাফফারা ৬০টি রোযা 
(কাযা বাদে) এই ৬০টি রোযা 
একাধারে রাখতে হবে । মাঝখানে ছুটে 
গেলে আবার পুনরায় পূর্ণ ৬০টি 
একাধারে রাখতে হবে । 
কাফফারার রোযা এমন দিন থেকে শুরু 
করবে যেন মাঝখানে কোনো নিষিদ্ধ 
দিন এসে না যায়। উল্লেখ্য যে পাচ 
দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ বা হারাম তা 
হল: দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল 
আযহার পরের তিন দিন । কাফফারার 
রোযা রাখার মধ্যে হায়েষের দিন 
(নিফাসের নয়) এসে গেলে যে কয়দিন 
সে হায়যের কারণে বিরতি যাবে তাতে 
অসুবিধে নেই । এই ৬০ দিনের মধ্যে 
নিফাস বা রামাযানের মাস এসে 
যাওয়ার কারণে বিরতি হলেও 
কাফফারা আদায় হবে না। 
নিয়তও সুবহে সাদিকের পূর্বে হওয়া 
জরুরি | 
একই রামাযানের একাধিক রোযা ছুটে 
গেলে কাফফারা একটাই ওয়াজিব 
হবে। কাফফারা হিসেবে 
বিরতিহীনভাবে ৬০ দিন রোযা রাখার 
সাম্য না থাকলে পূর্ণ খোরাক খেতে 
পারে এমন ৬০জন মিসকিনকে (অথবা 
এক জনকে ৬০ দিন) দু'বেলা 
পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়াতে হবে অথবা 
সাদকায়ে ফিতরের যে পরিমাণ গম বা 
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তার মূল্য দেওয়া হয় প্রত্যেককে সে 
পরিমাণ দিতে হবে । গম ইত্যাদি বা 
মূল্য দেওয়ার ক্ষেত্রে একজনকে ৬০ 
দিনেরটা এক দিনেই দিলে কাফফারা 
আদায় হবে না | তাতে মাত্র একদিনের 
কাফফারা ধরা হবে । 

৪ ৬০ দিন খাওয়ানোর বা মূল্য দেওয়ার 
মাঝে ২/১ দিন বিরতি পড়লে ক্ষতি 
নেই। 


ফিদিয়া অর্থ: মুক্তিপণ, বদলা । রোযা 
রাখতে না পারলে বা কাযা আদায় করতে 
না পারলে যে তার বদলা দিতে হয় তাকে 
ফিদিয়া বলে । প্রতিটা রোযার পরিবর্তে 
সাদকায়ে ফিতর (ফিতরা) পরিমাণ পণ্য 
বা তার মুল্য দান করাই হল এক রোযার 
ফিদিয়া । 

যার যিম্মায় কাযা রোযা রয়ে গেছে, 
জীবদ্দশায় আদায় হয়নি, মৃত্যুর পর তার 
ওয়ারিসগণ তার রোযার ফিদিয়া আদায় 
করবে | মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত করে গিয়ে 
থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক 
তৃতীয়াংশ থেকে নিয়ম অনুযায়ী এই 
ফিদিয়া আদায় করা হবে । আর ওসিয়ত 
না করে থাকলেও যদি ওয়ারিসগণ 
নিজেদের মাল থেকে ফিদিয়া আদায় করে 
দেন তবুও আশা করা যায় আল্লাহ 
তা'আলা তা কবুল করবেন এবং মৃত 
ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন । 

অতি বৃদ্ধ রোযা রাখতে না পারলে অথবা 
কোনো ধ্বংসকারী বা দীর্ঘ মেয়াদি রোগ 
হলে এবং সুস্থ হওয়ার কোনো আশা না 
থাকলে আর রোযা রাখলে ক্ষতি হওয়ার 
ভয় থাকলে এমন লোকের জন্য প্রত্যেক 
রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় করার 
অনুমতি আছে । তবে এরপ বৃদ্ধ বা এরূপ 
রোগী পুনরায় কখনও রোযা রাখার শক্তি 
পেলে তাদেরকে কাযা করতে হবে এবং 
যে ফিদিয়া দান করেছিল তার সাওয়াব 
পৃথকভাবে সে পাবে । 


ইতিকাফের মাসায়িল 

ইতিকাফ অর্থ স্থির তাকা, অবস্থান করা । 
পরিভাষায় জাগতিক কার্ধকলাপ ও 
পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন হয়ে 
সাওয়াবের নিয়তে মসজিদে বা ঘরের 
নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা ও স্থির থাকাকে 
ইতিকাফ বলে । 


জুন'১৬ 


রামাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা 
সুন্নতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া অর্থাৎ বড় 
গ্রাম বা শহরের প্রত্যেকটা মহাল্না এবং 


যাওয়া যায় । যে কাজের জন্য বাইরে 
যাওয়া হবে সে কাজ সমাপ্ত করার পর 
সন্ত্র ফিরে আসবে বিনা প্রয়োজনে 


ছোট গ্রামের পূর্ণ বসতিতে কেউ কেউ 
ইতিকাফ করলে সকলেই দায়িত্মুক্ত হয়ে 
যাবে । আর কেউই না করলে সকলেই 
সুন্নত তরকের জন্য দায়ী হবে । 
রামাযানের ২০ তারিখ সূযান্তের পূর্বে 
থেকে ঈদুল ফিতরের চাদ দেখা পর্যন্ত 
সুন্নত ইতিকাফের সময় । 


ইতিকাফের জন্য তিনটি শর্ত 


কারো সাথে কথা বলবে না। 
পরিশেষে বলা যায় যে, রোযা মানব 
জীবনের পরকালীন মুক্তির অন্যতম 
সোপান । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর 
ইরশাদ করেন, “রোযা এবং কুরআন 
কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ 
করবে ।" রোযার গুরুত্ব ও উপকারিতা 
সম্পর্কে হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ 


১. এমন মসজিদে ইতিকাফ হতে হবে 
যেখানে নামাযের জামায়াত হয়। 
জুমুআর জামায়াত হোক বা না 
হোক-এ শর্ত পুরুষের ইতিকাফের 
ক্ষেত্রে । মহিলাগণ ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে 
ইতিকাফ করবে । 

২.ইতিকাফের নিয়ত করতে হবে । 

৩.হায়িস-নিফাস শুরু হলে ইতিকাফ 
ছেড়ে দেবে । 


সেসব কারণে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে 

যায় এবং কাযা করতে হয় 

১.ন্ত্রী সহবাস করলে, চায় বীর্যপাত হোক 
বা না হোক, ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে 
হোক । সহবাসের আনুষঙ্গিক কাজ 
যেমন- চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদির 
কারণে বীর্যপাত হলে ইতিকাফ ফাসিদ 
হয়ে যায়, তবে চুম্বন ইত্যাদির কারণে 
বীর্ষপাত না হলে ইতিকাফ বাতিল হয় 
না, তবে ইতিকাফের অবস্থায় তা করা 


বের হয়ে যাওয়া । শরিয়ত-সম্মত 
প্রয়োজন হলে মসজিদের বাইরে যাওয়া 
যায়। যেমন_ সে মসজিদে জুমুআর 
জামায়াত না হলে জুমুআর নামাযের 
জন্যে জামে মসজিদে যাওয়া, ফরয বা 
সুন্নত গোসলের জন্যে বের হওয়া 
ইত্যাদি । যেমন- পেশাব-পায়খানার 
জন্যে বের হওয়া । খাদ্য খাবার এনে 
দেওয়ার লোক না থাকলে খাওয়ার 
আনার জন্যে বের হওয়া । মসজিদের 
ভেতর ওযুর পানির ব্যবস্থা না থাকলে 
এবং পানি দেওয়ার জন্য কেউ না 
থাকলে ওযুর পানির জন্য বাইরে 


আলী থানবী (রহ.) বলেন, “রোযা দ্বারা 
পাশবিক শক্তি অবদমিত ও রুহানি শক্তি 
বৃদ্ধি পায়। অন্তরে তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি 
হয়। স্বভাবে নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয়, 
দূরদর্শিতা প্রসারিত হয়, নুরানি শক্তি সৃষ্টি 
হয়, মানুষ ফিরিশতা চরিত্রের কাছাকাছি 
পৌছতে পারে, ভ্রাতৃত্ববোধ, মমত্বোধ 
এবং পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, 
এটি আল্লাহর প্রতি গভীর রহমতের 
নিদর্শন " রোযা মানুষকে শয়তানের 
আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং দেহের 
সুস্থতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও 
পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়া একটি 
সমাজ বিনিমাণের জন্য পবিত্র মাহে 
রামাযানের রোযার কোনো বিকল্প নেই। 
আর এতেই পার্থিব সৌন্দর্য ও পরকালীন 
মুক্তি গভীরভাবে নিহিত । 


লেখক: উপাধ্যক্ষ, ওমরগণি এম.ই.এস ডিথ্রি 
কলেজ চ্টথাম 


» ইবনে কসীর, তাফসীর্ল কুরআনিল 
আষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৩৬৪ 

২ ইবনে আবিদীন, তাফসীরজ্ল কুরআনিল 


পাকিস্তান, খ. ৪, পৃ. ৭০-৭১ 
* মুফতী রশীদ আহমদ, এক, খ. ৪, পৃ. 
৪৩৯ 


৬ ইবনে আবিদীন, প্রীত, খ. ২, পৃ. ৩৯৪ 
+ ইবনে আবিদীন, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ৪২৬ 
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প্পঠা 


$ 


1 কা 7151: 17 


ং্যা নিয়ে অনেকের মধ্যে মত-পার্থক্য 


তারাবীহের নামাযে 
রাকআত সংখ্যা কত? 
বিশ, নাকি তারও কম 


মুহাম্মদ আরাফাত রহমান 


লেখাটি, পোস্টটির মূল লেখক মারকাযুল 
ওমর ফেনী মাদরাসার পরিচালক মাওলান 


আছে। বর্তমানে কিছু কিছু আলেম ও 
সাধারণ মুসলিম ভাইদের দেখা যাচ্ছে 
যারা অনলাইনে ও অফলাইনে তারাবীহের 
রাকআত সংখ্যা ৮ এটা প্রমাণ করতে ব্যর্থ 
প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন । তারাবীহ ও তার 
রাকআত সংখ্যা নিয়ে চলমান ধুম্ুজাল 
সৃষ্টির ফলে সরলমনা মুসলিমদের ২০ 
রাকআতের পরিবর্তে ৮ রাকআত পড়তে 
উদ্ুদ্ধ করছেন, যার কুফল বিভ্রান্তির 
মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এমনকি অনেকেই 
হতাশা প্রকাশ করে বলছে, এত দ্বিধা-দ্ন্ধ 
কেন ইসলামের এই বিষয়গ্তলোতে! আবার 
কেউ কেউ পূর্ববর্তী আলেমদেরকে 
কটাক্ষও করছেন, যে তাদের কারণেই 
নাকি ইসলামের এই অবস্থা | সর্বোপরি 
নাজুক একটা পরিস্থিতি | 

নবীজি (সা.)-এর প্রাণ প্রিয় খলীফা 
হযরত ওমর (রাযি.)-এর আমলে 
তারাবীহের নামায ২০ রাকআত হওয়ার 
ওপর সমস্ত সাহাবাদের একমত্য বা 


নুরুন্নবী ভাইজান | আল্লাহ তাকে উত্তম 
জাযা দিন । আমীন । 
সমগ্র দুনিয়ায় মাযহাবের গুলোর 
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5480050৫445 6:418 28৩ 
(৩81৫359৬৩25 818995 99:48 
“হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর 
রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত 


অনুসারীরা ২০ রাকআত তারাবীহের ওপর 
আমল করে যাচ্ছেন, যা সাহাবীদের যুগ 
থেকেই তাবেয়ী তবে তাবেয়ীনদের 
আমলের মধ্য দিয়ে এখন পর্যন্ত চলমান । 
শুধু 'নতুন সৃষ্ট ফেরকার" অনুসারীরা, 
সহীহ হাদীসের চটকদার স্ত্রোগানের 
অন্তরালে সম্প্রতি তারাবীহ ৮ রাকআত 
হওয়ার কথা বলে জনমনে চরম বিভ্রান্তি 
প্রান মুসলিমদের হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা 
দিয়ে তারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে 
তারাবীহ ২০ রাকআত নয়। অথচ 
তারাবীহ ৮ রাকআত হওয়ার পক্ষে 
কোনো সহীহ হাদীস নেই, এখানে সবার 


আয়েশা (রোষি.)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, 
রামাযানে নবীজীর নামায কেমন হত? 
তিনি উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
রামাযানে এবং রামাযানের বাইরে ১১ 
রাকআতের বেশি পড়তেন না । প্রথমে ৪ 
রাকআত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না! এরপর আরও 
৪ রাকআত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও 
দীর্ঘতঘা তো বলাই বাহুল্য! এরপর ৩ 
রাকআত (বিতর) পড়তেন । উম্মুল 
মুমিনীন হযরত আয়েশা (রোযি.) [আরও] 
বলেন, আমি রাসূল (সা.)- কে জিজ্ঞেস 
করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি 
উত্তরে তিনি বললেন, হে 


সম্মুখে বিশদভাবে তুলে ধরবো, 
ইনশাআল্লাহ । 


অন্তর ঘুমায় না [এ পর্স্ত হাদীসের 


ইজমাহ হয়েছে । এরপর হতে অদ্যাবধি 


নতুন এই ফেরকার ভাইয়েরা তারাবীহ ৮ 


মক্কার হারাম শরীফ এবং মদীনার 
মসজিদে নববীতে তারাবীহের নামায ২০ 
রাকআত পড়া হচ্ছে। মুজাতাহিদ 
ইমামগণও এই বিষয়টাতে এঁকমত্য 
প্রকাশ করে আমল করে আসছেন ১৪০০ 
বছর যাবৎ । “নতুন সৃষ্ট ফেরকার' এই 
বিভ্রান্তির জবাবে তারাবীহ সালাতের 
রাকআত নিয়ে দলীলভিত্তিক আলোচনা 
করেছেন অনেক বিজ্ঞ আলেম ও ওলামা । 
আজ দলীলভিত্তিক একটি লেখাটি সং্থ্রহ 
করেছি আমি এবং এই ফেরকার ফেতনা 
থেকে মুক্ত হয়ে স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে 
দ্বিনি ভাইদের উদ্দেশ্যে শেয়ার করছি 


জুন'১৬ 


রাকআত হওয়ার পক্ষে নিচের হাদীস দ্বারা 
দলীল (?) দিতে চান: 

৬৫৪৪ 5 নি স৪১ 
95৫15 :406 9৮550 ও রড এ ০2080 
৫৯2335০55৭4 
৮৪০১ এ পুল 25575 ৬০৪] 
4৯5 তশ 45১৯5 ৬৮৯ 


অনুবাদ সমাপ্ত হল] 1” 


দলীলের অযৌক্তিকতা ও খণ্তন উল্লিখিত 
হাদীসকে কয়েকটি কারণে ৮ রাকআতের 
দলীল বানানো যুক্তিসঙ্গত নয় । বিস্তারিত 
নিয়রূপ: 

যুক্তি খণ্ডন-১: তারাবীহ (6515) শব্দটি 
বহুবচন । তার একবচন হল তারবীহ 
(5:45) ৷ কিন্তু আভিধানিক অর্থে তারবীহ 
(৮4৮5) বলা হয় একবার বিশ্রাম 
নেওয়াকে। শরীয়তের পরিভাষায় 


রামাযানের রাতে তারাবীর প্রতি চার 
রাকআত বাদ বিশ্রাম নেওয়াকে 
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(একবচনে) তারবীহ (6:5১) বলা হয়। 
পরবর্তীকালে এটিই তার আভিধানিক 
অর্থে রূপান্তরিত হয়ে যায় ।২ 

সহীহ আল-বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রস্থ 
ফতহুল বারী কিতাবে আল্লামা হাফেয 
ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) 
তিনিও লিখেছেন, তারাবীহ (৪%/5) 
বহুবচন শব্দ, তার একবচন তারবীহ 
(০85 । তার মানে হল, একবার বিশ্রাম 
নেওয়া । সে হিসেবে দুই বার বিশ্রাম 
নেওয়াকে তারবিহাতান বা তারবিহাতাঈন 
(০5৫5০ 5 94553) বলা হবে । 

এখন বুঝুন, আরবিতে বচন হয় ৩টি । 
একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন । রামাযানে 
প্রত্যেক ৪ রাকআতের পর আরাম করা 
হয় । যদি তারাবীহের নামায ৮ রাকআত 
হত, তাহলে ৪+৪-৮ রাকআত 
তারাবীহের ক্ষেত্রে শুধু দুই বারই বিশ্রাম 
নেওয়ার সুযোগ থাকে । যা বচনের ক্ষেত্রে 
দ্বিচন হয় । ফলে তাকে আরবি ভাষায় 
(বহুবচনে) তারাবীহ (5:28) বলা যাবে 
না, বরং দুই বার বিশ্রাম নেওয়ার কারণে 
(দ্বিবচনে) তারবিহাতান বা তারবিহাতাঈন 
(৩:৩০ 99৮39) বলা যেতে পারে । 
অথচ আরবি ভাষায় (বহুবচনে) তারাবীহ 
(৮:%59) হতে হলে তিনের অধিক বার 


রামাযান ছাড়াও পুরো বছরব্যাপী এ এগার 


ছিল? তিনি উত্তরে বললেন, রাসূল (সা.) 


রাকআত আদায় করতেন। অথচ 
তারাবীহের সম্পর্ক তো শুধু মাহে 


তিনি রাব্রের প্রথমাংশে ঘুমাতেন আর 
শেষাংশে কিয়ামুল লাইল করতেন তথা 


রামাযানের সাথে । যার বাইরে অন্যান্য 


তাহাজ্জুদ পড়তেন। এরপর সালাত 


মাসে তা পড়া হয় না। ফলে বোঝা গেল, 
হাদীসটিতে উল্লিখিত বিতিরসহ মোট ১১ 
রাকআতের সম্পর্ক তারাবীহের সাথে নয়, 
বরং তাহাজ্জুদের নামাযের সাথেই 
সম্পর্ক । সুতরাং প্রমাণিত হল যে, 
তারাবীহের রাকআত সংখ্যা ৮ নয়, বরং 
২০ রাকআত । 


যুক্তি খণ্ডন-৩: তারাবীহের নামায রাসূল 
(সা.) থেকে ইশার পর আদায় করার কথা 
যেমন উল্লেখ রয়েছে, তেমনি উল্লেখ 
রয়েছে শেষ রাতে বিতিরসহ তাহাজ্জুদের 
নামায আদায় করার কথা । হাদীসে এ 
বাক্যটি রয়েছে এ রকম যে, 14১94 
₹১:১4-03 অর্থাৎ হে আল্লাহর 
রাসূল! আপনি কি বিতির পড়ার আগেই 
ঘুমিয়ে পড়েন? এ বাক্যাংশটি দ্বারাও এ 
কথা প্রমাণ হল যে, উক্ত হাদীসটির 
সম্পর্ক তাহাজ্জদের সাথে, তারাবীহের 
সাথে নয়। কারণ ঘুমিয়ে পড়লে 
তাহাজ্জদের ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়ার 
আশংকা থাকতে পারে । তাই রাতের 
শেষাংশে রাসূলের বিতির পড়ার যে নিয়ম, 
তা উপেক্ষা করে রাতের প্রথমাংশে তিনি 
ঘুমিয়ে পড়েন কিনা এ ব্যাপারে সতর্ক 


বিশ্রাম নিতে হয় । তাই অভিধান অনুসারে 


করাই উক্ত বাক্যাংশের প্রকৃত উদ্দেশ্য । 


৩বার বা ততোধিক বার বিশ্রীম নিতে হলে 
তখন তারাবীহের রাকআত সংখ্যা ৮ 
রাকআত হওয়ার মোটেই সুযোগ থাকেনা, 
বরং তখন তারাবীহের রাকআত সংখ্যা 
১২ অথবা তার চেয়েও অধিক তথা ২০ 


সামগ্রিকভাবে প্রমাণ হল, উল্লিখিত 
হাদীসে বিতিরসহ ১১ রাকআতের সম্পর্ক 
তারাবীহের সাথে নয় । কেননা রাসূল 
(সা.) তিনি রাতের প্রথমাংশে ঘৃুমাতেন 
এবং বিতিরের নামায তাহাজ্জুদের সাথে 


রাকআতই হতে হয়, যা যুক্তিক ও 


আদায় করতেন । সহীহ আল-বুখারী 


বিবেকগ্রাহ্য। অতএব তারাবীহের 
রাকআত সংখ্যা ৮ রাকআত নয়, বরং 


শরীফে এ কথার সমর্থনে গোটা এক খানা 
হাদীসই উল্লেখ রয়েছে । যেমন- সহীহ 


তার চেয়েও অধিক তথা ২০ রাকআত । 

যুক্তি খণ্তন-২: মূলত তাহাজ্জুদ নামাযের 
সাথেই উক্ত হাদীসটির সম্পর্ক । কারণ 
হযরত আয়েশা (রাযি.) রামাযান এবং 
অন্যান্য মাস তথা পুরো বছরের কথা 
উল্লেখ করেছেন । তার ভাষ্য হল: ও 


১৪৩০5 অর্থাৎ রামাযান এবং 
অন্যান্য মাসে ১১ রাকআতের বেশি 
পড়তেন না। তার মানে রাসূল সো.) 


জুন'১৬ 


আল-বুখারীর অপর আরেকটি হাদীসে 
এসেছে, 
৩৬ এ 2৩ ৩5:48 9 ১৪ 
0507 :406 500058520৩৫ 
১8৬25 তু বস এ 
“বিশিষ্ট তাবেয়ি হযরত আসওয়াদ (রেহ.) 
থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত 
আয়েশা রোষি.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 
রাসূলের (সা.) রাত্রিকালীন নামায কেমন 


আদায় শেষে তিনি বিছানায় তাশরীফ 
নিতেন 1 
যুক্তি খণ্ডন-৪: হাদীসটির খণ্তাংশ 3১ 
» অর্থাৎ অন্য মাসেও হযরত আয়েশা 
(রাধি.)-এর এ জবাবটি দ্বারা রাসুল 
(সা.)-এর পুরো বছর তাহাজ্জদ পড়া 
প্রমাণিত | প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, 
আল্লাহর রাসূল (সো.) মাহে রামাযানেও 
তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করেন নাকি 
তারাবীহের কারণে তা ছেড়ে দেন? 
প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে 
তিনি জ্ঞানগর্ভ জবাব দিয়েছেন । 
হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর জ্ঞানগর্ভ 
জবাবটি হল: “আল্লাহর রাসূল (সা.) 
রামাযান এবং রামাযানের বাইরে বিতিরের 
নামাযসহ ১১ রাকআত আদায় করতেন । 
চার চার রাকআত করে মোট ৮ রাকআত 
আর তিন রাকআত বিতিরের নামায 
আদায় করতেন । 
নতুন সৃষ্ট ফেরকার” ভাইয়েরা জ্ঞানের 
স্বল্পতার কারণে কিংবা তাদেরকে নতুন 
গাজানো শায়েখগণ কতৃক) ভুল 
বোঝানোর ফলে সহীহ আল-বুখারী 
শরীফের উক্ত হাদীসটি দ্বারা তারাবীহের ৮ 
রাকআতের পক্ষে দলীল(?) দেয় ৷ এটি 
ছাড়া তাদের মেরুদপ্তহীন মতবাদটির 
পক্ষে দ্বিতীয় আর কোনো দলীল নেই । 
মজার ব্যাপার হল, সহীহ আল-বুখারী 
শরীফের উক্ত হাদীসটিতে রাসূলে পাকের 
(সা.) উক্ত ৮ রাকআত দু'সালামে চার 
চার রাকআত করে পড়ার কথাই উল্লেখ 
পাওয়া যায় । বিতিরের নামাযের রাকআত 
ংখ্যা তিন হওয়ার কথাও প্রমাণিত । 


যুক্তি খণ্ডন-৫: হযরত আয়েশা (রাযি.)- 
এর উক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা যদি তারাবীহই 
বুঝানো উদ্দেশ্য হত, তাহলে হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর খেলাফত আমলে যখন বিশ 
রাকআতের ওপর উম্মাহর ইজমা হল, 
তখন হযরত আয়েশা (োযি.) তার 
বিরুধিতা করেননি কেন? হক কথা বলা 
থেকে তিনি চুপ ছিলেন কেন? অথচ তিনি 
তখনো জীবিত ছিলেন । হযরত আয়েশা 
(রাষি.) নবীজি (সা.) থেকে মোট 
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২২১১টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছিলেন 


“আর রাতে তাহাজ্জাদ পড় এটি তোমার 


এবং ৫৭ বা ৫৮ হিজরীতে ইন্তিকাল 
। 


যুক্তি খপ্তন-৬: আল্লামা হাফেয ইবনে 
হাজার আল-আসকালানী রেহ.) এই 
হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আর আমার 
কাছে এটি প্রকাশিত হয়েছে যে, ১১ 
রাকআতের থেকে না বাড়ানোর রহস্য 
এটি যে, নিশ্চয় তাহাজ্জুদ ও বিতরের 
নামায রাতের নামাযের সাথে খাস । আর 
দিনের ফরয যোহর ৪ রাকআত আর 
আসর সেটাও ৪ রাকআত আর মাগরিব 
হল ৩ রাকআত, যা দিনের বিতর। 
সুতরাং সমতা-বিধান হল রাতের নামায 


জন্য নফল, অচিরেই তোমাকে তোমার 


আবার কখনো কিয়ামুল লাইল নাম দিয়ে 
থাকে । আসলে তারা এরকম দোটানা 


রব প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত আচরণ করে কি বোঝাতে চাচ্ছে যে, 
করবেন ।”৬ তারাবীহের নামায বলতে কিছুই নেই? 
আর তারাবীহের ব্যাপারে আল্লাহর নবী 
বলেন, তারাবীহ নামায ২০ 

রাকআত হওয়া বিষয়ে 


১৩৩-০০৫৮০৮5৬৯ 


443 1 ৬৪ 
“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা রামযানের 
রোযা তোমাদের ওপর ফরয করেছেন 
আর আমি তোমাদের ওপর এতে 
কিয়াম করাকে সুন্নত করেছি ।”? 


সুতরাং বোঝা গেল তাহাজ্জুদ আল্লাহর 


দিনের নামাযের মতোই সংখ্যার দিক 
থেকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত হওয়া । আর 


আয়াত আর তারাবীহ নবীজী (সা.)- 
এর বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত | 


১৩ রাকআতের ক্ষেত্রে সমতা-বিধান হল, 
ফযরের নামায মিলানোর মাধ্যমে | কেননা 
এটি দিনের নামাযই তার পরবর্তী 
নামাযের মতো 1 

ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.)-এর 
এই রহস্য বা হিকমত বর্ণনা কি বলছেনা, 
এই হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদ উদ্দেশ্য, কিন্তু 
তারাবীহ উদ্দেশ্য নয়? এই বক্তব্যে 


৫. তাহাজ্জুদের হুকুম মক্কায় হয়েছে আর 
তারাবীহের হুকুম মদীনায় হয়েছে । 

৬. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রেহ.)ও 
তারাবীহ তাহাজ্জুদ আলাদা বিশ্বাস 
করতেন । !মাকনা, পৃ. ১৮৪] 

৭. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ক্ষেত্রে বর্ণিত 
আছে, তিনি রাতের প্রথমাংশে তার 
সাগরীদদের নিয়ে তারাবীহ পড়তেন 


তাহাজ্জদের কথা স্পষ্টই উল্লেখ করলেন 
ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.)। 


তাহাজ্জুদ ও তারাবীহের 

মাঝে পার্থক্য 

কথিত আমার “নতুন সৃষ্ট ফেরকার' 
ভাইয়েরা ইদানীং বুলিও পাল্টেছেন এখন 
তাদের কেউ কেউ বলেন, “তাহাজ্জুদ আর 
তারাবীহ একই ॥ নিম্নবর্ণিত কারণে 
তাদের এই দাবিটিও ভুল । 

১. তাহাজ্জদের মাঝে ডাকাডাকি জায়েজ 


নয় তারাবীহতে জায়েজ | 

২. তারাবীহের সময় ঘুমানোর আগে 
তাহাজ্জুদের সময় নির্ধারিত নয় তবে 
উত্তম ঘুমের পর । 

৩. মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাহাজ্জুদ ও 
তারাবীহের অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন 
লিখেছেন । 


৪. তাহীজ্জদ নামাযের হুকুম কুরআন দ্বারা 
প্রমাণিত যথা- আন্মাহ তায়ালা ইরশাদ 
কুন 


নু ৫ পর 


এ ৭5 ৩৬ ওরস 055 
01222 ০2548 


জুন'১৬ 


আর শেষ রাতে একাকি তাহাজ্জ্ছদ 

পড়তেন । [ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনী) 
আফসোস! এই ফেতনাবাজ নতুন সৃষ্ট 
ফেরকার ভাইয়েরা তারাবীহের নামায চার 
চার রাকআত করে মোট দু'সালামে 
আদায় করার বিপরীতে দুই দুই রাকআত 
করে মোট ৪ সালামে তা আদায় করে । 
বিতির আদায় করে শুধু এক রাকআত । 
এছাড়াও হাদীসে রামাযান ও অন্যান্য 
মাসের কথাও উল্লেখ রয়েছে, অথচ তারা 
তাদের হাদীস অনুযায়ী ৪ রাকআত করে 


তারাবীহ নামায ২০ রাকআতের পক্ষে 
যুক্তি হচ্ছে, প্রখ্যাত সাহাবায়ে কেরামগণ 
(রাযি.) তারাবীহ নামায ২০ রাকআতের 
পক্ষে বর্ণনা করেছেন । আর তারা হলেন, 
খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)। 
তাফসীরে ইবনে কসীর (রহ.) প্রণেতা 
উল্লেখ করেছেন, রাসূল (সা.)-এর চাচা 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাি.), 
হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.), 
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাষি.), 
হযরত হাসান (রাযি.), হযরত ইবনে 
আবুল হাসনা (োযি.), হযরত আবদুল 
আযীয ইবনে রুফাহ (রাযি.) প্রমুখ 
সাহাবায়ে কেরামগণ (রাযি.)ও তারাবীহ 
নামায ২০ রাকআতের পক্ষে বর্ণনা 


করেছেন । 

মোল্লা আলী কারী (রাযি.) তার পূর্বের 
ইমামগণ হতে সংগৃহীত একটি হাদীস 
মিরকাত শরহে মিশকাতের ২য় খণ্ডের 
১৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন । হাদীসটি 
হচ্ছে, রাসুল (সা.)-এর ইরশাদ হচ্ছে, 
“সাহাবায়ে কেরাম (রাষি.)-এর 
এক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শরয়ী বিধান 
নিঃশর্তভাবে অনুসরণ করা উম্মতের জন্য 
আবশ্যক ।' সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিমত 
পোষণ করা ইমান নষ্ট হওয়ার জন্য 
যথেষ্ট । 

রাসূল (সা.) ২০ রাকআত তারাবীহ 
নামা আদায় করতেন, এ সম্পর্কিত 


ত পড়েই না বরং অন্যান্য মাসে তারাবীহ 
পড়ে না (হাদীস অনুযায়ীই আমল করতে 
চাইলে) । যা সুস্পষ্টভাবে তাদেরই উদ্ধৃত 
সহীহ হাদীসের খেলাফ এবং চরম 
বিভ্রান্তিকর । আবারও প্রমাণিত হল, উক্ত 
হাদীসটি মোটেও (কথিত) আহলে 
হাদীসের দাবির পক্ষে নয়, বরং তা দ্বারা 
বিতিরসহ মোট ১১ রাকআত তাহাজ্জুদের 
নামাযই প্রমাণিত | 

এই নতুন সৃষ্ট ফেরকার আলেমরা 
রামাযানের বাইরে এর নাম দিয়ে থাকে 
তাহাজ্জুদ আর মাহে রামাযানের 


হাদীসসমূহ হচ্ছে, 
285328৩0৩৩4 ০1৩9 

5510 55৯৩ ৪ 39০৮ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) 
বলেন, রাসূল (সা.) রামাযান মাসে ২০ 
রাকআত তারাবীহ ও বিতির নামায 
আদায় করতেন |” 


মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বার ২য় খণ্ডের 
১৬৩ পৃষ্ঠায় ৭৬৮০ হাদীসে হযরত 
শুতাইর ইবনে শাকাল (রাযি.) ও হযরত 
জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রোযি.) এবং 


তারাবীহকে কখনো কিয়ামে রামাযান 


তারীখু জুরজান লি-হামযা আস-সাহমী 


___লললললললললললললললল] আত্তার্তহীদ ১৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


(রহ.) গ্রন্থের ১৩১৭ পৃষ্ঠায় ৫৫৭ 
হাদীসটিতেও একই রকম বর্ণনা রয়েছে । 
এ ছাড়া হযরত আবু যার আল-গিফারী 


৪২৯০; ৪২৯১, ৪২৯২ মুসানাফে 


“আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল 


আবদুর রাযযাক, হাদীস: ৭৭৩৩; আল- 
মু'জামুল কাবীর, হাদীস: ১২১০২; আল- 


(রাযি.) হতে বর্ণিত সুনান আত- 
তিরমিযীর ৩য় খণ্ডের ১৬১ ও ১৬৯ পৃষ্ঠায় 


মুজামুল আওসাত, হাদীস: ৭৯৮; 
কিতাবুল উম্ম: ১/১৬৭ | এ ছাড়াও আরও 


উল্লিখিত ৮০৬ হাদীসটিতে তিনি উল্লেখ 
করেন । তারাবীহের নামাযে রাসূল (সা.) 
কিয়ামুল লায়লও করতেন বলে উল্লেখ 
করেছেন । খুলাফায়ে রাশিদা হযরত ওমর 
ফারুক (রাষি.), হযরত ওসমান (রাি.), 
হযরত আলী (রাযি.) ২০ রাকআত 
তারাবীহ নামায আদায় করতেন । আর এ 
সম্পর্কিত হাদীসসমূহ হলো: 

০০০৫৪ ০] 9০ 5 ০০৪ 


ক₹ 


(20 


“হযরত হাসান (রাযি.) বলেন, হযরত 
ওমর খাত্তাব (রাযি.) সকলকে হযরত 
উবাই ইবনে কা'ব (রাযি.)-এর পেছনে 
একত্র করলেন, তখন ইবনে কা'ব (রাষি.) 
তাদের ইমামতি করে ২০ রাকআত নামায 
আদায় করলেন ।”* 
৫9১1৩ 0৩ এ 9 55০1১৪ 
9৮553 ৮53 ৬৯ ০৬৪)০১০০%৪ 
০৩৬১ 135587 1563 :$ 825 ৩2০৯ 
১:০৩৪১৬ (৩৪21955 
হযরত সায়ীৰ ইবনে ইয়াধীদ (রাষি.) 
বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান 
(রাষি.)-এর খিলাফতের সময়ে নামাধীরা 
দাড়ানোর কষ্টে লাঠিতে ভর দিতেন তবুও 
২০ রাকআত তারাবীহের নামায কম 
পড়তেন না 1১ 


টস ঠা এপি 


হযরত ইবনে আবুল হাসনা (োি.) 
বলেন, হযরত আলী (োযি.) এক 
ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন রামাযানে ২০ 
রাকআত তারাবীহের নামায পড়তে 1১১ 

এ প্রসঙ্গে আরও হাদীস: জামিউত 
তিরমিযী, হাদীস: ৮০৬; মুসান্নাফে ইবনে 
আবু শায়বা, হাদীস: ৭৬৮০, ৭৬৮১, 
৭৬৮২, ৭৬৮৩, ৭৬৮৪, ৭৬৮৫; আস- 
সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, হাদীস: 


জুন'১৬ 


(রহ.)-এর মতে তারাবীহ ২০ 
রাকআআত | একই মত ইমাম সুফইয়ান 
আস-সওরী (েহ.), ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) ও শাফিয়ী (রহ.)-এরও | ইমাম 


খখ্য দলীল রয়েছে। সংক্ষেপে অল্প 
কিছু সংখ্যক দলীল উল্লেখ করা হলো । 


মালিকের এক মতে ৩৬ রাকআত | তীর 
মত অনুযায়াই মদীনাবাসীগণ আমল 


প্রিয় পাঠক! যে হাদীসের ওপর তাদের 
নতুন সৃষ্ট ফেরকার নিজেদেরই আমাল 
নেই, সে হাদীসটি আমাদের আহলে 
সুন্নাহর মুসলিমদের বিপরীতে এবং 
তাদের স্বপক্ষে দলীল হতে পারে কিভাবে, 
তা কি একটু বলবেন? 

মাযহাবের অনুসারীরা ২০ রাকআত 
তারাবীহের ওপর আমল করে যাচ্ছেন । 
ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেন, 


216 ০৯ 52 ৩ এ এগ তেও ৪৩ প। ও এত 
০৭২5৩ 2৯6 ০৪ 59 43. 69325 এ আশাও 


72 5 ৪০০৮ ৫৪৮০4৫5552০ 
৬১ 335%9 ৮৩৩৯৬ 


করতেন 1১৪ 


শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব 
আন-নজদী (রহ.) বলেন, 


০5০ ১5-0৯৮ শেী ০০৬৬৪ অসি ৩ 


১৪১৩৪ ৮ ৬৪০০ 003৪ ০৪৮০৪ 49 
২৩ ০:০৯ 


“তারাবীহ ২০ রাকআআত আদায় করা 
আমার কাছে পছন্দনীয় । কেননা হযরত 
ওমর রোযি.) থেকে এমনই বর্ণিত আছে। 
আর মক্কাবাসীগণ তারাবীহ এভাবেই 
আদায় করেন এবং তিন রাকআআত 
বিতর পড়েন ।”২ 

ইমাম তিরমিযী (রহ.) তার আল-জামিউল 
কবীরে (৩/১৬০) ইমাম শাফিয়ী রেহ.)- 
এর উক্ত মতটি উল্লেখ করেছেন । 

ইমাম আন-নাওয়াওয়ী (রহ.) বলেন, 
65859 এ (৫৮ 85 ০521205 
12525 ০৫৯০8393385 
“সালাতৃত তারাবীহ সুন্নাত, তা 
আলেমগণের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত | 
আমাদের মাযহাব (শাফিয়ী)-এর মত হল, 
তারাবীহ ২০ রাকআআত, ১০ সালামে । 
চাই একাকী পড়ুক কিংবা জামাআতের 
সাথে 15 

ইমাম ইবনে কুদামা আল-হাম্বলী (রহ.) 
বলেন, 

৩৯-/৪8 এই এ সত ১০৮7 


০22০০ টা 45১2 টি 14775 ০28 রে 9 


€প 55120 


. 2342) এ ১০৪ ভরে 42391 হি 


“সালাতৃত তারাবীহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
সুন্নাত, তা সুন্নতে মুয়াঞ্কাদা । হযরত ওমর 
(রাযি.) তিনি লোকদের উবাই ইবন কা'ব 
(রাধি.)-এর পিছনে জামাআতবদ্ধ করে 
দেন | ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)- 
এর নিকট ২০ রাকআত, ইমাম শাফিয়ী 
(রহ.)-এর মতও অনুরূপ | ইমাম মালিক 
(রহ.)-এর এক মতে ৩৬ রাকআত । 
আমাদের হোম্বলী) দলীল হলো, নিশ্চয়ই 
ওমর (রা.) লোকদের উবাই ইবনে কা'ব 
(রাষি.)-এর পিছনে জামাআতবদ্ধ 

তারা ২০ রাকআত 


পড়তেন 1৯৫ 
সুতরাং নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, কত 
রাকআতের আমল আমাদের করতে হবে! 
তারাবীহ ৮ রাকআত হওয়ার কথা বলে 
জনমনে চরম বিভ্রান্তি ছড়িয়ে অশান্তি সৃষ্টি 
করা কথিত নতুন সৃষ্ট ফেরকার আলেম ও 
তাদের অনুসারী ভাইদের ফেতনা ও 
ধোঁকা থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের 
সবাইকে হেফাজত করুন, আমীন । 

অবশেষে বলা যায়, নবীজির (সা.) প্রাণ 
প্রিয় খলিফা হযরত ওমর (রাযি.)-এর 
আমলে তারাবীহের নামা ২০ রাকআত 
হওয়ার ওপর সমস্ত সাহাবাদের একমত 
বা ইজমাহ হয়েছে এরপর হতে অদ্যাবধি 
মক্কার হারাম শরীফ এবং মদীনার 
মসজিদে নববীতে তারাবীহের নাম ২০ 


4: আত্তান্তহীদ ১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


রাকআত পড়া হচ্ছে সবাইকে লেখাটি 
শেয়ার করে দেওয়ার জন্য বিনীত 


অনুরোধ | 


১ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৫০৯, হাদীস: ১২৫ ৭৩৮) 

২ আল-বলয়াওয়ী, মিসবাহুল লুগাত, 
(১৪২০ হি. _ ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩২২ 

ও ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল 
মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. 
১৯৫৯ খরি.), খ. ৪, পৃ. ২৫০ 

৪ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫৩, 
হাদীস: ১১৪৬ 

« ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
কারী শরহ সহীহ আল-বুখারী, খ. ৩, পৃ. 


১৭ 

৬ আল-কুরআন, আাল-ইসরা, ১৭:৭৯ 

" আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সৃনান 
80 স্গরা,  মাকতাবুল 
খ. ৪, ্ ১৫৮, হাদীস: ২২১০ 


লেবনান, খ. ২, পৃ. ৬৯৮, হাদীস: ৪২৮৬ 

৯ আবু দাউদ, আস-স্নান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ৬৫, হাদীস: ১৪২৯ 

* আল-বায়হাকী, আ/স-স্নানুল কুবরা, খ. 
২, পৃ. ৬৯৮-৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৮ 

» ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ ফিল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৯ হি. ₹ ১৯৮৯ খি.), খ. ২, 
পৃ. ১৬৩, হাদীস: ৭৬৮১ 

৯২ আশ-শাফিয়ী, উম্ম, দারুল মা'রিফা, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ 
হি. - ১৯৯০ খি.), খ. ১, পৃ. ১৬৭ 

*ত আন-নাওয়াওয়ী, আল-মজমব* শরহুল 
লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৩১ 

»৪ ইবনে কুদামা, আল-ম্বগনী, মাকতাবাতুল 
কাহিরা, কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. ১২৩ 

* মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব, 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

*বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

€ লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে /-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

গআত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-স্বনাতুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্নীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানী প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


স।ম।কা।লী।ন 


রামাযানের সিয়ামকে বিভিন্ন প্রকার দৌষ 
থেকে রা করার জন্য প্রত্যেক সিয়াম 

পালনকারীকে রামাযানের শেষে নির্দিষ্ট হারে 
দান করতে হয় । ইসলামী তত্ববিদদের 
্ র) পরিভাষায় সেই দানের নাম 


ও বিভিন্ন নাম 

বিভিন্ন হাদীসে ফিতরাকে সদাকাতুল ফিতর, 
যাকাতুল ফিতর, যাকাতে রামাযান, যাকাতে 
আবদান (দেহের যাকাত) যাকাতুস সওম ও 
সদাকাতুর নামে অভিহিত করা 
হয়েছে । [আওনুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৯৭] 


ফিতরার নির্দেশ 

একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুরা 
আল-আ'লার আয়াত (৬৫৩০৪৪৪) 
ফিতরার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল ।১ 
হাদীস ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় 
যে, ফিতরা ফরয । ইমাম নববী (রহ.), 
ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম শাফিয়ী (রহ.) 
ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এবং 
সালাফ প্রমুখ (জমহুর) অধিকাংশ ওলামার 
মতে ফিতরা ফরয । ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর মতে ফিতরা ফরয নয়, 
ওয়াজিব । [মিরআতুল মাফাতীহ, খ. ৩, পৃ. ৯১] 


ফিতরা কাদের ওপর ওয়াজিব? 
জুন'১৬ 


ডি 4৮2 উহ ৪ - ৯৮৫০ 
11821 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রোযি.) 
বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) মুসলিম ক্রীতদাস 
ও স্বাধীন পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সবার 
ওপরে রামাযানের যাকাতুল ফিতর এক সা' 
খেজুর অথবা যব নির্ধারণ করেছেন ।২ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা (রোযি.) 
থেকে মরফু'ভাবে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সো.) 
বলেন; 
উড (8৬৪৬০১৪ 
এ ভন ৪ এ১ 952 85 ০৯০ 
20৮ ৫ 2 ডি সু ও রনি 
“তোমরা এক সা" গম আদায় কর প্রত্যেক 
ব্যক্তির তরফ থেকে সে পুরুষ হোক বা 
নারী, কিংবা ছোট হোক বা বড় অথবা 
স্বাধীন হোক বা ক্রীতদাস । ধনী হলে 
আল্লাহ তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং 
ফকীর হলে আল্লাহ তাদেরকে তার চেয়ে 
বেশি ফিতরা দেবেন যতটা তারা দেবে ।”* 
উক্ত দুটি রেওয়ায়াত প্রমাণ করে যে, ফিতরা 
প্রত্যেকের ওপরে ফরয । 
ক্রীতদাসের ফিতরা তাকেই দিতে হবে । 
কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 

8 £ রর চি এ এ ০ 
'ক্রীতদাসের ওপর সাদাকাতুল ফিতর ছাড়া 
আর কোনো সাদকা ওয়াজিব নয় 1* 
সে জন্য তার মালিকের কর্তব্য হল ওই 
ক্রীতদাসকে তার ফিতরা যোগাড় করার 
জন্য সুযোগ দেওয়া ৷ যদি সে তাকে সুযোগ 
না দেয় তাহলে মালিককেই তার ফিতরা 
দিতে হবে । তেমনি দাসীর ফিতরাও তার 
মালিকের ওপর ওয়াজিব । 
উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, নারীদের 


ওয়ালী (অভিভাবক) ফিতরা দেবে | যদি 
তার মাল না থাকে তাহলে ওয়ালীকে ত 
ফিতরা দিতে হবে । নাবালেকের ফিতরা 
তার পিতার ওপর ওয়াজিব ৷ [মিরআতুল 
মাফাতীহ, খ. ৩, পৃ. ৯৪] 


কারো ফিতরা মাফ আছে কি? 
সিহাহ সিত্তা এবং বায়হাকী ও তাহাভীর 
হাদীসে আছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর 
ফিতরা ওয়াজিব | সেসব হাদীসে বা দুনিয়ার 
কোন হাদীসে একথার উল্লেখ স্পষ্টভাবে 
নেই যে, অমুক লোকের ফিতরা মাফ । 
তাছাড়া ফিতরার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে 
যে, ওটা হলো সিয়াম পালনকারীদের সিয়াম 
পবিত্র করার হাতিয়ার । সুতরাং ফকীর- 
মিসকীন ও ধনী যে কেউ রামাযানের রোযা 
রাখবে, ফিতরা না দিয়ে তার রোযা 
দোষমুক্ত হবে না, এ দিক দিয়েও সাধারণ 
জ্ঞান বলে যে, কারো ফিতরা মাফ নেই । 
কিন্ত প্রশ্ন ওঠে, যে ব্যক্তি একেবারে অসহায় 
ফিতরা দেওয়ার সামর্থ্যই রাখে না সে 
ফিতরা দেবে কেমন করে? তার সম্পর্কে 
আবু দাউদ, দারাকুতনী ও বায়হাকীর 
হাদীসে বলা হয়েছে যে, ফকীররা ফিতরা 
দিলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে 
তার দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি ফিতরা 
দেবেন । এজন্যই তো ফকীররা অন্যের কাছ 
থেকে ফিতরা নিতে পারে | (আওনুল মাবুদ, খ. 
২, পূ. ৩১] সে দেবে তার নিজের কিন্তু নিতে 
পারবে পরিবারের সবার । 

এতো সুষ্ঠৃব্যবস্থা সত্বেও যদি কোন জায়গায় 
ফিতরা দেওয়ার মতো লোক না পাওয়া 
যায়, বরং শুধু ফিতরা নেওয়ার মতো 
অসহায় লোক বাস করে তাহলে তারা 
ফিতরা দেবে কেমন করে? এর উত্তরে ইমাম 
শাফিয়ী (রেহ.) বলেন, যে ব্যক্তি ঈদের দিনে 
তার নিজের ও পরিবারের দু"ওয়াক্তের বেশি 
আহারের অধিকারী তার ওপরে তার নিজের 
ও পরিবারে তরফ থেকে ফিতরা দেওয়া 
ওয়াজিব ৷ [আল-মিনহাজ শরহু সহীহহি মুসলিম 
ইবনিল হাজ্জাজ, খ. ১, পৃ. ১০২] 


চেন 


ওপরও ফিতরা ওয়াজিব । তার স্বামী থাক 


র 
ওপর ফিতরা ওয়াজিব । ইমাম আবু হানিফা 


১ ইবনে খুযায়মা, আাস-সহীহ, আল-মাকতাবুল 
ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪২২ হি. ২ ২০০৩ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯০, 
হাদীস: ২৪২০ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, 


(রহ.)-এর মতে তার স্বামীর ওপর ফিতরা 
ওয়াজিব নয় | [আওনুল বারী, খ. ৪, পৃ. ১০০/ 
অবিবাহিতা মেয়ের ফিতরা তার পিতা বা 
অভিভাবক দেবেন এবং অভিভাবক না 
থাকলে সে নিজে দেবে । 

উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, ছোটদের 
ওপরও ফিতরা ওয়াজিব, যদিও সে ইয়াতীম 
হয় । তার মাল থাকলে তা থেকে তার 


বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. ₹ 
. ২০০১ ধরি.) খ. ১, পৃ. ৩৩, হাদীস: ১১০ 
আল-বায়হাকী 


, পৃ-২৭৬, হাদীস: ৭৬৯৫ 
, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ্ 


হাদীস: ভি (৯৮২), হযরত আবু হুরাইরা 
(রাধি.) থেকে বর্ণিত 
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জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


খোদাভীতি ও তীর ভালোবাসা 


আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব (দা. বা.) 


প্রধান পরিচালক, আল-জামিয়াতুল আরাবিয়া জিরি, চট্টগ্রাম 


আমাদের সকলের অন্তরে আল্লাহর প্রতি 
ভালোবাসা ও তার ভয় সৃষ্টি করা অত্যন্ত 


ও ভালোবাসা অর্জন করার ক্ষেত্রে তার 
কিঞ্চিৎ সময় ও শ্রমও ব্যয় করছি না। 


জরুরি । কেননা আল্লাহর ভয় ও 


আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও গাফেল। 


ভালোবাসা ছাড়া তার ইবাদত ও আনুগত্য 


আল্লাহর যারা প্রকৃত প্রেমিক তারা বলেন, 


করা যায় না। তাই কোন কাজটা করলে 


“হে আল্লাহ! আমাকে এ পার্থিব ধন- 


কোন পথে চললে আল্লাহর প্রতি ভয় ও 


সম্পদ, মাল-দৌলত, হাশমত, দবদবা ও 


মুহাববত সৃষ্টি হবে আমাদের সকলকে 


চাকচিক্য কিছুই প্রয়োজন নেই । আমার 


সেই পথের পথিক হতে হবে । আমাদের 
পার্থিব জীবনে দেখা যায়, যেসব সন্তানের 
অন্তরে মাতা-পিতার ভয় ও ভালোবাসা 
থাকে না সেসব সন্তান মাতা-পিতার 
নাফরমানি করে | অন্রুপ যেসব বান্দার 
অন্তরে আল্লীহ্র ভয় ও ভালোবাসা থাকে 
না তারা আল্লাহর নাফরমানি করে, কুপথে 
পা বাড়ায় এবং শয়তানের রাস্তা অবলম্বন 
করে। 


নাফরমানি বেড়ে চলছে 

মুসলমান ভাই-বন্ধুরা! আজ সারা বিশ্বে 
আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতা তাল 
মিলিয়ে বেড়ে চলছে । কারণ আমাদের 


অন্তরে প্রকৃতপক্ষে খোদাভীতি ও 
আন্লাহপ্রেম নেই। আমরা আন্রাহর 


আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে অনেক দুরে 
সরে গেছি । অথচ আমরা নিজেদেরকে 
আন্লাহরপ্রেমিক ও আশেকে রাসূল দাবি 
করে মুখে ফেনা তুলি । আমরা একদিকে 
নারায়ে তাকবীরের স্রোগান দিয়ে মাঠ 
গরম করি, অপর দিকে নাফরমানি করে 
মজা পাই । আশেকে রাসুলের স্লোগান 
দিতে মন চায় কিন্তু সুন্নতের অনুসরণ- 
অনুকরণ করতে ভালো লাগেনা । 

আহ! কেন মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও 
ভয় অন্তরে সৃষ্টি হচ্ছে না? অথচ অসংখ্য 
নিয়ামত আমরা ভোগ করছি; যা ছাড়া 
আমরা এক সেকেন্ডও বাচতে পারতাম 
না। বড়ই আফসোসের বিষয় আমরা 
পার্থিব ধন-দৌলত ও চাকচিক্যের পিছনে 
যত সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করছি আমি 
বান্দা হিসেবে আমার অন্তরে আল্লাহর ভয় 


জুন'১৬ 


অন্তরে আপনার ভালোবাসা ও মুহাববত 
হওয়াই শুধু চাই ॥ 


ইবাদতেই অন্তরের প্রশান্তি 

যার অন্তরে আল্লাহর মুহাববত থাকবে 
ইবাদত করা ব্যতীত তার চুখে ঘুম আসবে 
না। আল্লাহর ভয় যার হদয়ে থাকবে সে 
কখনো ঘুমের কারণে ফজরের নামায 
ছেড়ে দিতে পারে না । যার অন্তরে আল্লাহ 
ও তার রাসূল (সা.)-এর কথার ওপর দৃঢ় 
ইয়াকিন ও বিশ্বাস থাকবে না সে কখনো 
সত্যিকারের আন্লাহপ্রেমিক ও আশেকে 
রাসূল হতে পারে না। এমনকি মুখে 
হাজারো দাবি করলেও না। যদিও সে 
নারায়ে তাকবীর, আশেকে রাসূল স্ত্লোগান 
দিয়ে মাঠ গরম করুক না কেন? শুধু 
স্োগান দিয়ে আল্লাহ ও তার রাসূল 
(সা.)-এর ভালোবাসা, আল্লাহর ভয় 
অন্তরে সৃষ্টি হবে না এর পিছনে দিতে হবে 
কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং 
বিশাল কুরবানি । শুধু মুখের দাবি ও 
স্লোগানে সীমাবদ্ধ না থেকে কিভাবে 
আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)-এর প্রেম- 
ভালোবাসা অন্তরে সৃষ্টি হবে আমাদেরকে 
সেই চিন্তা নিয়ে করতে হবে । 


আল্লাহর ভয় ও 

কিতাবে লেখা হয়েছে, কেউ যদি ২০ 
মিনিট আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা ও 
মুহাববত নিয়ে এবং ইখলাসের সাথে 
যিক্র করে অবশ্যই তার অন্তরে আল্লাহর 


ভয় ও ভালোবাসা সৃষ্টি হবে । আসমান- 
জমিনসহ সবকিছু তিনি আমাদের জন্য 
আমাদের চাওয়া ব্যতীত দিয়েছেন । 
তাহলে সকাল-বিকাল আল্লাহর স্মরণ করে 
তার কাছ থেকে খুঁজলে তিনি অবশ্যই 
আমাদের দেবেন । কেননা তিনি করীম ও 
দানশীল | মুসলমানগণ! রাতে হোক দিনে 
হোক সবসময় তোমার দিলটা আল্লাহর 
জন্য সঁপে দাও, তার কাছে খোজো, তার 
কাছ থেকে পাওয়ার চেষ্টা করো । এ 
পৃথিবীতে কারো কাছ থেকে কোনো কিছু 
চাই, হোক সে মেম্বার ও চেয়ারম্যান, সে 
না দিলে অন্যের কাছে হাত পাতার সুযোগ 
আছে। কিন্তু মহান আল্লাহ যার কাছে 
আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তন । তিনিই যদি 
আমাদের না দেন তাহলে আমার সর্বনাশ, 
জীবনটাই বৃথা । তাই আমাদের সদা 
সতর্ক থাকতে হবে যেন মহান আল্লাহ 
আমাদের ওপর রাগ না করেন । 


৪টি কাজে আন্তরিক হোন 
মুসলমানগণ! ৪টি কাজ বেশি বেশি 
করো । এগুলো করলে অবশ্যই তোমাদের 
অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে । 
যথা 


এক. যিক্রুল্লাহ তথা আল্লাহর যিক্র । 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
69455৬158১০ পয ছন ৫ পর 
৪৫ 
“হে ঈমানদারেরা! তোমরা আল্লাহর যিক্র 
বেশি বেশি করো এবং সকাল-সন্ধা তার 
গুণগান কর 1” 
নিয়মিত আধঘন্টা যিকর করো। তানা 
পারলে অন্তত ১৫ মিনিট হলেও করো । 
কেননা যিক্র মানুষের অন্তরের কলুষতা 
দূর করে । ঘি ও তেল যদি জমাট বেঁধে 
যায় তাহলে তাপ দিয়ে তরল করতে হয় । 
অন্ধরপ আমাদের কলবে গাফলতি ও 


__'ঁ্টু। আভজ্তার্তহীদ ২১ 
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নাফরমানির যে জমাট বেঁধেছে তা দূর 
করতে কলবে 2 $)... (...ন্লাল্লাহ)-এর 
যিক্রের তাপ দেওয়া প্রয়োজন ৷ এতে 
করে অবশ্যই আল্লাহর মুহাববত অন্তরে 
সৃষ্টি হবে । 2 $... (...ইল্লাল্লাহ)-এর 
যিক্র প্রতিদিন ২০০ বার করো | সকাল- 
সন্ধ্যা সবসময় । আন্লাহ-আল্লাহ ৪০০ 
বার । এভাবে নিয়মিত করলে অবশ্যই 
আপনার নফস ও আত্মার সংশোধন হবে । 
আত্মা আপনার কথা শোনবে । 


দুই. তিলাওয়াতে কুরআন বেশি বেশি 


করা । রাসূলুল্লাহ (সো.) হাদীস শরীফে 


058 £9১5 2 ০) 
“কুরআন মজীদ তিলাওয়াতই সর্বোত্তম 
ইবাদত । 
অন্তরে আল্লাহর প্রেম ও ভক্তি নিয়ে যদি 
কেউ তিলাওয়াত করে অবশ্যই তার 
অন্তরের মরীচিকা দূর হবে | মুসলমানরা 
আজকে কুরআনের তিলাওয়াত ছেড়ে 
নাচ-গান ও বাদ্যযন্ত্র, ডিস-এন্টিনা নিয়ে 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
১০ কপির নিম্ে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


গসর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


১৪1)56071])61078 17) 91971-020--- 


0088010- 


17019, 7১9105021) 
31101813০08] 


[২6৪.0১051 
11370 


(81061থ] ])0$1 
10750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


[5/ 07, 0ঞা, 
00019, থা), [াথ0, 
[0811 /১02104019191, 
৩10. 48512]. ০০001701195. 


51100 


0101092]) & 40001) 000101193, 7152200 1101600 


011) 41001008 1052550 1151900 


0508118. 1101800 1101160 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


ব্যস্ত হয়ে পড়েছে । যার অন্তর নাচ-গানে 
ভরপুর তার অন্তরে আল্লাহর ভয় ও ভক্তি 
কীভাবে সৃষ্টি হবে? 


তিন. আল্লাহর দরবারে ভগ্ন হৃদয়ে দুআ 
করা । হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, 

4800 98 5৩০০ 91) 
“দুআই ইবাদত 1” 
ইহজগতের সবকিছু থেকে অন্তরকে মুক্ত 
করে একনিষ্টতার সাথে প্রতিদিন কমপক্ষে 
২০ মিনিট দুআ করা । 


চার, হারাম ছেড়ে দেওয়া । হালাল 
খাওয়া । হাদ সে এসেছে, 

০০০ 
“হারাম ভক্ষণকারীর দেহ বেহেশতে প্রবেশ 
করবে না 


কেননা সত্যিকারের মুমিন হওয়ার জন্য 
হালাল রুজি পূর্বশর্ত । তাই ভাই-বন্ধুগণ! 
আমরা সুদ, ঘুষ, হিংসা-বিদ্বেষ ও আল্লাহর 
নাফরমানি ছেড়ে দেই। সত্যিকারের 
আল্লাহপ্রেমিক ও খোদাভীতি অর্জন করার 
চেষ্টা করি। রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বত 
অন্তরে সবসময় রাখবো । আলেম-ওলামার 
সাথে সুসম্পর্ক বজায় করাখার প্রচেষ্টা 
করবো । দীনী জলসা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে 
সবসময় উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করবো । 
মানুষের মনে আন্নাহর ভয় ও বড়ত্ব 
জাগিয়ে তোলার জন্য এসব দীনী জলসা 
বড় উসিলা । আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার 
তওফীক দান করুন । সকলে আল্লাহর 
কাছে দুআ করি, যেন আল্লাহ আমাদেরকে 
সত্যিকারে তীর প্রেম ও খোদাভীতি অর্জন 
করার তওফীক দেন | আমীন । 


আনুলিখন: মুহাম্মদ আজিজুল হক 


১... আল-কুরআন, আল-আহযাব, 
৩৩:৪১-৪২ 

২. ইবনে মাজাহ, আস-স্নান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১২৫৮, 
হাদীস: ৩৮২৮, হযরত বশীর ইবনে নু'মান 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

২ আল-বায্যার, আল-ম্ুসনদ ₹ ভাল- 
বাহরত্য যাধখার, মকতবাতুল উলুম ওয়াল 
হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব, খ. 
১, পৃ. ১০৫, হাদীস: ৪৩, হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক রোযি.) থেকে বর্ণিত 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 


অনুবাদ: ইযাযুল হক 


[শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম ॥ পেশায় তিনি মানসিক স্বাস্থ্যে উচ্চতর ডিগ্রিধারী ডাক্তার হলেও 
বর্তমানে আরববিশ্বের প্রখ্যাত দায়ী, বাগী বক্তা, প্রাজ্জ গবেষক ও বহ্গরন্থপ্রণেতা হিসেবেই সমধিক পরিচিত । মিসরের 
বিশ্ববিখ্যাত  আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া অনুষদ থেকে ইসলামি শরীয়া ও আইন' বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অন 
করেন । বর্তমান মুসলিমসমাজকে শিরক-বিদআত, জড়বাদী চিন্তা-চেতনা ও আধুনিক আবিষ্কারের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে 
মুক্ত করার লক্ষ্যে ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে সফর, বক্তৃতা, লেখালেখি ও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন অবিরাম । 
তীর বিখ্যাত গবেষণাথস্থ )-8। 5553 (আল-ইজহাযু আলাত তিলফায) আরববিশ্বে বিপুল পাঠকধিয়তা লাভ করে । 
তীর অদ্ভুদ উপস্থাপনা-শক্তি, সুনিপুণ বিশ্লেষণ, সুচিন্তিত মতামত ও ভাষার কারিশমা দেখে সত্যিই বিস্মিত হই । গ্রন্থটি 
একযুগ আগে লিখিত হলেও এর আবেদন এখনও কোনোভাবেই কমেনি । স্মার্টফোন, ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউবের এ- 
যুগেও এটি সমান গুরুত্ব পাবে ॥ বরং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, টেলিভিশন-ভিডিওতে মাতাল এ-পৃথিবীকে খস্থটি নাড়া দিবেই 
দিনে (ই এজটারন শছটিন বালা বদি করে ঠাক অভি ভারী রে বালে ইকো পেরে 
আনন্দিত । আল্লাহ যেন আমাদের মেহনত কবুল করেন । আমীন ।_ সম্পাদক ] 


মানবতার মুক্তির পথ ইসলাম দিয়ে 


ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই ।তিনি একক । 
তার কোনো অংশীদার নেই ৷ আমার এ 
সাক্ষ্যে নেই কোনো সংশয় । আমার এই 
বিশ্বাসে নেই কোনো প্রতারণা কিং 
কপটতার আবহ । 


জুন'১৬ 


আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) 


হামদ-সালাতের পর... 


আল্লাহর বান্দা ও রাসূল | তিনি উম্মাহর 
রহমত ও রাহবর | তার ভক্তকুলের জন্যে 


আল্লাহ যাদের রক্ষা করেছেন তারা 
ব্যতীত, আজ গোটা জাতি টেলিভিশন ও 


আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ । তবে তিনি 


তার সহোদর ভিডিও-প্রযুক্তির নেশায় 


রবৃত্তিপূজারিদের জন্যে মূর্তিমান আতঙ্ক! 
আল্লাহ তার প্রতি বর্ষণ করুন একান্ত 
অনুকম্পা, অনাবিল শান্তি । সন্তুষ্ট হোন 
তার অভিজাত পরিবারবর্ণের প্রতি এবং 


প্রতি, 
সত্যের আলো জ্বেলে অসত্যের কালোকে 


বিদুরিত করেছেন । 


মেতে আছে। তা অপছন্দ করা দূরের 
ধা বরং তার প্রতি প্রবল আসক্ত হয়ে 
টিভির আচল, ঝুলে রয়েছে এর লেজ 
ধরে! মন্দ কর্মকে শয়তান তাদের সামনে 
রূপ-সৌন্দর্ষের মুখোশ পরিয়েছে। তাতে 
প্রদর্শিত বিষয়াবলির পেছনের উদ্দেশ্য কী 


_ আত্তার্তহীদ ২৩ 
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তা থেকে মানুষ চরম উদাসীন । সেই 


নিয়েছে। ঘর-দোর, মাদরাসা-স্কুল_ আজ 


আমাদেরকে ভিড়ানোর নিত্য পায়তারা 


ফুরসত কি তাদের আছে? বরং তারা 
সেসব চ্যানেল নিয়েই মেতে থাকে, যা নষ্ট 


এর দাপট-কর্তৃত্ে হেয়প্রতিপন্ন ৷ টিভির 
কম্পমান পদরি সামনে বসা দর্শকদের 


করে তাদের দীনকে, পরকালীন অনন্ত 
জীবনকে । পার্থিব জীবনেও বয়ে আনে 
সমূহ অকল্যাণ । অথচ তারা মনে করে, 
তারাই সৎকর্মপরায়ণ ৷ রাসুল (সা.) 


দিক-নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সে তার 
আহত পা সোজা করে স্থির দীড়িয়ে যায় 


করে । সুতরাং এ টিভি-বিপদকে মার্জনা 
উপহার দেওয়া কিংবা আস্থার উপটৌকন 
পাঠানো কখনো প্রজ্ঞার পরিচায়ক হতে 
পারে না । অথচ আমরা! আমরা আজ তার 


এবং তাদের শিক্ষা-দিক্ষার লাগাম 
নিয়ন্ত্রণে নেয়! 


যাবতীয় কল্যাণ বয়ানে ব্যস্ত । জীবনের 
এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভাবতেও আমাদের 


তাদের মনের কথাই ব্যক্ত করেছেন, 
৬০৪০৮ 69 435435০১৩১৫ ৪ 
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“আমি সেই ব্যক্তির মতো যে আগুন 
জ্বালায় । যখন চারপাশ আলোকিত হয়, 
কীট-পতঙ্গ এবং যা সাধারণত আগ্তনে 
পড়ে, আগুনে পড়তে থাকে । সেই ব্যক্তি 
তাদের বাধা প্রদান করতে থাকে । কিন্তু 
কীট-পতঙ্গ তাকে পরাজিত করে এবং 
আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে | তিনি বলেন, সেই 
ব্যক্তি ও কীট-পতঙ্গ আমি ও তোমাদের 
মতো । আমি তোমাদের জামার কলার 
ধরে 'আগ্তন থেকে ফিরে এসো, আগ্তন 
থেকে ফিরে এসো" বলে টেনে আনি । 
অতঃপর তোমরা আমাকে পরাজিত করে 
তাতে ঝাঁপিয়ে পড়!” 
টেলিভিশন যোগাযোগের সবচেয়ে 
শক্তিমান, সবচেয়ে দ্রুত এবং সবচেয়ে 
প্রভাব মাধ্যম এতে কারো 


অতঃপর আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের জন্য 


লজ্জা করে না! 


উন্ক্ত করে ফেতনার আরেক দিগন্ত 


আমাদের এই কল্যাণ-বয়ান ও কল্যাণ- 


ভিডিও-প্রযুক্তি | তাও একমাত্র 
প্রবৃত্তিপূজার জন্যেই আবিষ্কৃত | 


ভাবনাই আমাদেরকে মনোবাসনা ও 
্রবৃত্তি-অর্চনার মনোভাবে বিশ্বাসী করে 


এরপর মানব শয়তানরা অবারিত করেছে 


তোলে, যাতে আমরা টেলিভিশনের কাছে 


আরো এক ফেতনা-দিগন্ত, যা টেলিভিশন 
ও তার দুষ্ট জমজ ভিডিওকেও হার মানায়, 
যাকে বলে লাইভ বা সরাসরি সম্প্রচার | 
এ-যে অত্যন্ত ক্ষতিকর সমাজবিধবংসী 
প্রযুক্তি তাতে বিজ্ঞজনদের কোনো দ্বিমত 
নেই । কারণ এ-প্রযুক্তিই আজ সারা বিশ্বে 
টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে মানুষের 
হাতের নাগালে এনে দিয়েছে । দুষ্টু 
মানুষও সেই লাইভ প্রযুক্তিকে বরণ করে 
নেয় উষ্ণ সংবর্ধনা দিয়ে, তুমুল করতালি 
দিয়ে! তাদের যত অযাচিত আকাজ্ষা ও 
নিষিদ্ধ বাসনা আছে সবই সম্পৃক্ত করে 
দেয় এর সাথে । আল্লাহ তাআলা কতই না 
সুন্দরভাবে সেসব মানুষের দৃষ্টান্ত তুলে 
ধরেছেন! 


৫902৭ ৮৫24 2৫2৫ 
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“তারা যখন শাস্তিকে মেঘরপে তাদের 


দ্বিমত নেই । শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি, এ 


উপত্যকা অভিমুখী দেখল, তখন বলল, এ 


দুনন্দ্রীয় তাতে একযোগে কাজ করে । তা 
দর্শককে এক প্রকার বেঁধেই রাখে! তখন 
সে অন্য কোনো কাজ করার সুযোগই পায় 
না। সুমিষ্ট কণ্ঠের জীবন্ত ছবি কত দূর 


তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে । বরং 
এটা সেই বস্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি 
চেয়েছিলে | এটা বায়ু এতে রয়েছে মর্মন্ত্দ 
শাস্তি । তার পালনকর্তার আদেশে সে সব 


থেকে তার সামনে প্রদর্শিত হয়, আর সে 
আরামদায়ক সোফায় হেলান দিয়ে বসে 


কিছুকে ধ্বংস করে দেবে । অতঃপর তারা 
ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল যে, তাদের 


থাকে বা নরম বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে 


বসতিগুলো ছাড়া চর দৃষ্টিগোচর হল 


শুয়ে থাকে! তাই টেলিভিশনের প্রভাব 
ব্যক্তিক চিন্তাধারার গণ্তি পেরিয়ে পৌছে 


না। আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে 
এমনিভাবে শাস্তি দিয়ে থাকি ।২ 


যায় জীবনাদর্শ, মানবিক সম্পর্ক, 


আমাদের মাথায় আপতিত হয়েছে এ এক 


সামাজিক রীতিনীতি, আদর্শ ব্যক্তিত্ 


ভয়ংকর বিপদ যা আমাদেরকে 


নির্ণায়ন, মূল্যবোধ ও নবযোগে মন-মানস 


জাতি থেকে বের করতে সদা তৎপর । 


গঠনের উন্মুক্ত প্রান্তরে । এমনকি এখন 
মানুষ সত্যিই টিভির ধর্মেই চলে! 


আমাদের মহান পরওয়ারদেগারের কাছ 
থেকে দূরে সরিয়ে দিতে কুগ্ঠাবোধ করে 


হ্যা! এই...এই প্রযুক্তিই আজ আমাদের 


না। আমাদেরকে লাঞ্তিত করার সতত 


বাড়িতে ঢুকে পড়েছে । ঘরের সবচেয়ে 


জোর প্রচেষ্টা চালায় ৷ যারা জাহান্নামের 


আকর্ষণীয় স্থানে তা গেড়ে অবস্থান 
জুন”১৬ 


দিকে নিত্য ধাবমান সেই দলটিতে 


ফিরে যাই, তার আলো ঝলমল পর্দায় 
আমাদের চক্ষু শীতল করি এবং প্রাণ 
জুড়াই... । আমরা যখন এমনটি করেই 
ফেলি, তখন টেলিভিশন-ভিডিওর 
উপকারিতা প্রমাণ করার জোর প্রয়াস 
চালইি ৷ কিন্তু আমরা কি জানি? 

৩5 পা 628542050 ভ5 পুর্চ 2) 

09১8 
“এ উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ । আর 
মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে 
এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক 
বড়।” 
টিভি-ভিডিওর ক্ষতির তুলনায় উপকারিতা 
খুবই অপ্রতুল । তবুও উপকারিতাকে বড় 
করে দেখানো হয় । জোরেশোরে প্রচার- 
বিজ্ঞাপন করা হয় । ঢেকে রাখা হয় তার 
সমূহ ব্যর্থতা ও কলঙ্ক। যদিও 
উপকারিতার তুলনায় তা অনেক বেশি 
এবং অধিকতর ভয়াবহ | তবুও কেউ তা 
মুখে আনতে চায় না! 
আমরা এখানে টিভির কল্যাণ-বর্ণনা ও 
গুণ-কীর্তন করে কারো ধন্যবাদ পেতে 
চাই না। কারণ তা এতই অপ্রতুল যে, 
ইশারা ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে তা 
বর্ণনা করার যৌক্তিকতা দেখি না! আমরা 
শুধু তার ক্ষতিকর দিকগুলো উপস্থাপন 
করার প্রয়াস পাবো । তাতে হয়ত আল্লাহ 
তাআলা গাফেলদের অন্তরে সচেতনতার 
নেয়ামত দান করবেন । 
05586543016, 
“এবং বোঝাতে থাকুন । কেননা বোঝানো 
উপকারে আসবে ।% 


সর্বপ্রথম মুমিনদেরকে আমরা কুরআন 
মজীদের একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে 
দিতে চাই, আমরা যদি তার অর্থ অনুধাবন 
করতে পারি, আমাদের বক্ষ যদি তার মর্ম 
ধারণ করতে পারে, তবে তা আন্মাহর 
ভয়ে বিদীর্ণ হবে । আমাদের অবচেতন 


____...ু। আত্তার্তহীদ ২৪ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


হৃদয়ে যদি একটু চেতনার আলো ছড়াতে 
পারি, তবে পুরো দেহে বয়ে যাবে 
খোদাভীতির উষ্ণ শিহরণ! রক্তের কণায়- 
কণায় জেগে উঠবে অজানা আশঙ্কা! সেই 
আয়াতটি হলো, 

০৩552564৫ এম ৫৪ 99155256-91 
“নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঞ্ককরণ এদের 
প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে 1 
ইতঃপূর্বে টেলিভিশনের ক্ষতি ও এর 
নেতিবাচক _প্রভাবসমুহের ওপর 
আলোকপাতকারী অনেক জ্ঞানগর্ভ ও 
গবেষণালব্ধ বই প্রকাশিত হয়েছে । তবে 
এ-বইয়ে বিষয়টিকে ব্যক্তিক, সামাজিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করার 
প্রতি সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। 
কারণ, কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহোদয় 
যে-মায়াকান্না জুড়ে দিয়েছেন সেই দেশীয় 
সংস্কৃতির জন্যে, আজকের মনস্তাত্বিক ও 

ংস্কৃতিক যুদ্ধ যাকে টিভি প্রোগ্রামের 
মাধ্যমে বাষ্পে পরিণত করেছে! সেই 
দেশীয় ভাষার জন্যে, এই টেলিভিশনই 
যার স্বকীয়তা নষ্ট করেছে! সেই সামাজিক 
মূল্যবোধের জন্যে, এই, টেলিভিশনই যাকে 
করেছে নোতরা-পচা-দুর্গন্ধময়! তারা আরো 
মায়া-কান্না করে সেই নষ্ট-চেতনার জন্যে, 
এই টেলিভিশনই যাকে বিপুল উৎসাহে 
উপস্থাপন করে । তাছাড়া সেসব গবেষণা- 
প্রবন্ধে শরীয়তের দৃষ্টিতে টেলিভিশন- 
সমস্যাকে সামান্যই আলোকপাত করা 
হয়েছে, যা হালাল-হারাম, কল্যাণ- 
অকল্যাণ ও বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদের 
দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষিত হয়েছে । 

এ-বইয়ে বিষয়বস্তু সনিবেশিত হয়েছে 
লে কারীমের নিয়োক্ত আয়াতের 


৭৬০০0৮054৩8 
“আর এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ 
বিস্তারিত বর্ণনা করি যাতে অপরাধীদের 
পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে 1৬ 
তাই প্রথমে ধমীয়ি বিষয়ে টেলিভিশনের 
ক্ষতিসমূহ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছি । 
অতঃপর পার্থিব অকল্যাণের আলোচনা 
করতে সচেষ্ট হয়েছি। তাতে আমি 
টেলিভিশনকে বিশেষ কিছু উপাধিতে 
ভূষিত করেছি, যা সরাসরি তার কুকর্মের 
প্রতি ইঙ্গিত করে | এ-ধরনের বর্ণনাশৈলীর 
মাধ্যমে আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চেয়েছি । কারণ, পাঠকের অনুভব- 
অনুভূতিই এসব ক্ষতি থেকে মুক্তি 


জুন'১৬ 


পাওয়ার প্রথম ধাপ । আমাদের মধ্যে 


অনুসরণ করে, সে সফল হয় । যে তাদের 


চৈতন্য ও অনুভবের অপমৃত্য_ ঘটলে 
কখনো ক্ষতি-মোকাবিলায় উদ্যোগী হতে 
পারব না। বরং আমরা বাতাসে পাখির 
ছেড়া-পালকের ন্যায় উড়তে থাকব । 
কিংবা বন্যার স্রোতে ভেসে যাওয়া 
খড়কুটুর মতো হারিয়ে যাব । আমাদের 
সভ্য-সমাজের যেমন থাকবে না কোনো 
নিজন্ব মতামত, তেমনি আমাদের 
সাধারণের মাঝেও থাকবে না সামান্যতম 
সচেতনতার অনুভব । 

টেলিভিশনের রঙিন পর্দার সামনে উপবিষ্ট 
বা তার আশেপাশে ইতিকাফের মতো 
গেড়ে বসা দর্শকদের প্রতি আমাদের এই 
আবেদন ও আকুতি সেই জাহাজ- 
আরোহীদের আবেদন ও আকুতির 
মতোই, যারা জাহাজের কিছু মেধাহীন ও 
স্বল্প-জ্ঞানী মানুষের প্রতি করে থাকে । 
সেই মস্তিষ্কহীন মানুষগুলো জাহাজ ছিদ্র 
করতে চায় । তারা বোঝে না যে, এই 


অবাধ্য হয়, সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হয় । 
আল্লাহর কোনো ক্ষতি সে করতে পারে 
না। 

$6 50৩) ৮০৭ 285 28-৩) 
“তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই 
ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও 
নিজেদের জন্যেই ৷” 
আসুন এবার জেনে নিই সেই দুশমনকে 
তার নাম ও উপাধিসমূহের মাধ্যমে! 


১. রুপোলি বাছুর 

সুদূর অতীতে ইহুদি সম্প্রদায় “সামেরী'র 
সোনালি বাছুরের উপাসনা করেছিল । 
ও ১৯৮৫ ৩১৯ 2948 উ 0১8৫ (কুফরের 
কারণে তাদের অন্তরে গোবৎসপ্রীতি পান 
করানো হয়েছিল) এখনো পৃথিবীর 
বুকে এমন এক জাতি আছে, গরুর 
ভালোবাসা যাদের অন্তরে প্রোথিত । তারা 


ছোট্ট ছিদ্রটিই বড় হয়ে তাদের কবর রচনা 
করবে! তাদেরকে যদি ছিদ্র করতে দেওয়া 


আল্লাহকে নয়, গরুকেই পৃজা-অর্চনা 
করে ।১ তার সাহায্যে উৎসর্গ করে তারা 


হয়, তবে সবাই ধ্বংস হবে | যদি তাদের 
বিরত রাখা যায়, তবে সবাই মুক্তি পাবে । 
তাই আসুন! আমরা খোলামনে দৃঢ় 
প্রত্যয়ে সেদিকে অগ্রসর হই । আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
সু 5৮6 ই পু ও 6৫ 25 ও 
৪৬৪৮ ০৮5 প6০৮ 
“তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য 
থেকেই একজন রাসূল । তোমাদের দুঃখ- 
কষ্ট টা পক্ষে দুঃসহ | তিনি তোমাদের 
, মুমিনদের প্রতি ম্নেহশীল, 
ট পা 


তিনি আরও বলেন, 
৩ ৫৩৫ 885 ৫6 এ ৩ 3 
৩৫৪ 028 (৮. 90 2 পর্ণ তা ৬১৫৬1 
[0০৬৯৪03162০ সু 
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নিজেদের জান-প্রাণ । বরং এ-ধরাপৃষ্ঠে 
এমন জাতিও আছে, যারা মার্বেল পাথরের 
কারুকার্-খচিত আলিশান প্রাসাদে বসবাস 
করে, যাতে ভালোভাবে তারা ইদুরের 
পূজো দিতে পারে । তাদের খেদমতে পেশ 
করত পারে বিপুল উপহার-উপটৌকন!১২ 

কিন্ত এতে আশ্চর্যের কী আছে! এসব 
আলোকিত হয়নি | সত্য-সুন্দর ইসলামের 
সন্ধান তারা পায় নি। অত্যাশ্চর্যের বিষয় 
হলো, আল্লাহর একত্ববাদের খাঁটি বিশ্বাসী 
মুসলমান, আল্লাহ যাদেরকে ইসলামের 
মতো নেয়ামত দান করেছেন, কুরআন 
মজীদ দিয়ে যাদেরকে ধন্য করেছেন, 
সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে 
যাদেরকে ত করেছেন, তারাই 
এসব নেয়ামতের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ 


'আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে 


করেছে! রুূপোলি বাছুরের ভালোবাসার 


চান, এবং যারা কামনা-বাসনার অনুসারী, 


অমীয় সুধা পান করে তাদের অন্তরকে 


তারা চায় যে, তোমরা পথ থেকে অনেক 
দূরে বিচ্যুত হয়ে পড় ।” 

আসুন! আমরা রব্বুল আলামীনের 
শরণাপন্ন হই। তার প্রেরিত কিতাবেই 
সমাধান খুঁজি । তার রাসুল (সা.)-এর 
সুন্নতের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করি। 
কারণ আমাদের সকলের অটুট বিশ্বাস যে, 
আল্লাহই আমাদেরকে জাহান্নামের আগ্তন 
থেকে বাচাতে সদা-তৎপর ও অধিকতর 
আগ্রহী! অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ-রসুলের 


মাতাল করেছে! অর্থাৎ টিভির সেই 
রুপোলি পর্দার, কিংবা বলুন, রঙ্গিন পর্দার 
ধ্যানে নামাজে মগ্ন ইবাদতকারীর মতো 
নীরবে এই পর্দার সামনে বসে বসে কাটায় 
কতো দীর্ঘ সময় । তাদের অন্তর তাতে 
এতই ডুবে যায় যে, ক্ষুধার্ত পেঠে দুটো 
খাবার দিতেও তারা ভুলে যায় । কাজা 
হয়ে যাওয়া নামাজগুলোর কোনো খেয়াল- 
ই থাকে না। টিভির সামনে তারা তাদের 


__'ঁ2ই.্। আত্তার্ডহীদ ২৫ 
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আসনে এতই গেড়ে বসে যে, যেন তারা 
একেকটা নিশ্চল বস্ত! তাদের সেই 
পর্দা অতিক্রম করবে এমন কাউকেই তারা 
সহ্য করে না। তাদের চোখজোড়া 
পাপাচার-অপকর্মের দৃশ্য অপলক দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে থাকে ৷ তাদের কানজোড়া শিস, 
করতালি কিংবা হারমোনিয়াম-পিয়ানোর 
সুরে ব্যস্ত থাকে ৷ এসব শয়তানী কুরআন 
তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও রহমানী 
কুরআন থেকে দুরে সরিয়ে দেয় । ০৪ 
৪১৫58 (এটা জালেমদের জন্যে খুবই 
নিকৃষ্ট বদলা) ) ৯৩ 

“তারা বিন্দ্রি রজনী ভালোবাসা-মন্দিরে 
জনসাধারণের উপাস্যের সাথে উষালগ্ন 
পর্যন্ত উপাসনা করে' বললেও তা অত্যুক্তি 
হবে না । কারণ, তাদের কেউ কেউ সেই 
প্রেয়সী টিভির গুণগান কীভাবে গেয়েছে 
দেখুন: 

“এই তো (টিভি) আমাদের কাবাগৃহ, 
আমরা ছিলাম 

সকাল-সন্ধ্যা তাতে তওয়াফকারী ও 
নামাজ আদায়কারী! 

তাকে ভালোবেসে কতো সিজদা করেছি 


আমরা, 
কতো উপাসনা করেছি, এই পোড়ামুখে 
কীভাবে 

ফিরবো আল্লাহ তাআলার দরবারে?” 
এ-রুপোলি বাছুর বর্তমানে যেন অমঙ্গল- 
দুর্ভাগ্যের পদপ্রান্তে উৎসর্গিত! কোনো 
ঘরে প্রবেশ করলে তা ধ্বংসের ঘোষণা 
রর । কোনো দীনদার তা ক্রয় করলে 


21 । কোনো 
উ পাপাচারা তা ক্রয় করলে তার 
অবাধ্যতা ও পাপাচারের সূচক উর্ধ্বমুখী 
হয় । এ-বাছুরের সংস্পর্শে যে যতই বেশি 
থাকবে, যতই গেড়ে থাকবে, সে ততই 
সরল পথ থেকে দুরে ছিটকে পড়বে, 
ততই সে টি নিডিও পথভ্রষ্টদের পথে 
একাকার হয়ে যাবে । হায়! আমাদের মন্দ 
কাজকে তাতে সৎ কাজের মুখোশ পরানো 
হচ্ছে! অতএব আমরা তওবা করব কেন? 
তা তো আমাদের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠতম! 

আজ মন্দকাজ থেকে আমরা নিজেরাও 
বিরত থাকি না, অন্যকেও নিষেধ করি 
না। বরং তাতে নিজেরাও জড়িয়ে পড়ি, 
অন্যকেও উপদেশ দিই তা করার জন্যে । 
টিভিকে আমরা মনে করি, এটি জীবনের 
আবশ্যিক অনুষঙ্গ, তাছাড়া আস চলা 
অসম্ভব! কোনো এক বুযুর্গকে জিজ্ঞেস 

করা হলো, প্রবৃত্তিপূজারীরা প্রবৃত্তিপূজাকে 
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কেনো এত ভালোবাসে? তিনি উত্তরে 
বললেন, কুরআনের এ আয়াত কি তুমি 
শোননি? 


৬০৯৯১৩৯2৪৪১ ৮ 
“কুফরের কারণে তাদের অন্তরে 


গোবৎসত্রীতি পান করানো হয়েছিল 1৯ 
5 তাজ ৯৮ ১৪ এ 2 ভন 2 
3155১5৯ 4& (82901 226 3 
৭০9] 55৮৮6 এ 
হযরত আসবাগ ইবনে নাবাতা (রহ.) 
হযরত আলী (রাযি.)-এর ঘটনা বর্ণনা 
করেন যে, তিনি জুয়া খেলছে, এমন কিছু 
মানুষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । তিনি 
তাদেরকে বললেন, “তোমাদের কী হলো 
যে, এসব প্রতিমার সামনে গেড়ে বসে 
আছ?! 
১০ 43 535 ৬ এ এ ১5৩ ৪ ৬৪ 
:& ১০০4৫ 2 (১ £ 2/ এ 
০ ৬৩১৪ ৯৪০১০৪ 
হযরত কাতাদা (রহ.) হতে বর্ণিত, 
বসরার অধিবাসী এক বুযুর্গ আবদুল্লাহ 
ইবনে গালিব (রহ.) কিছু জুয়াড়ি মানুষের 
পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । অতঃপর তিনি 


হাসানকে বললেন, “আমি মূর্তির সামনে 
গেড়ে বসা কিছু মানুষের পাশ দিয়ে 


রা এ (2 
পর 6 44০ কত নে ১ ১9 45 রর 
85৮১ 
হযরত আম্মার ইবনে আবু আম্মার (রহ.) 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী 
(রাযি.) আল্লাহর বান্দাদের একটি মজলিস 
অতিক্রম করছিলেন । তখন তারা জুয়া 
খেলায় ব্যস্ত ৷ তিনি তাদের পাশে দীড়িয়ে 
বললেন, আল্লাহর কসম! এ-জন্য তো 
তোমরা সৃজিত হও নি। আল্লাহর কসম! 
যদি ফলায় ধার না থাকত, তা দিয়ে আমি 
তোমাদের মুখে আঘাত করতাম 1১৭ 


জপ দার্শনিক বলেন, 
৭1১০৯ ৪৬ % ৭৪ 93 ৮৪৪৬৪ 
৭৫ গু 


“আল্লাহ ব্যতীত যে কারো-ই উপাসনা করা 
হয়, বরং যা কিছু-ই আল্লাহ হতে দূরে 
সরিয়ে দেয়, তা-ই হলো মূর্তি!'১” 


!চলবে। 


মূ 2 আস-সহীহ, দার ইয় হ্ইয় যত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৭৮৯, হাদীস: ১৮ (২২৮৪), 
হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত 

২. আল-কুরআন, সরা আল-আহকাফ, 
১:৪৬:২৪-২৫ 


দেখেছি বলে মনে হয় না । কারণ আমি তার 
উপাসনা করি । পুরো পৃথিবীর সামনে আমি 
সত্বরই তার উপাসনাকে সুরক্ষা দেব । 
তিনি আরও বলেন, আমার গো-মাতা 
অধিক মর্যাদাবান। মা তো আমাদেরকে 
মাত্র এক কি দু'বছর দুধ খাওয়ান 


আর-রু্সুল ওয়ার রিসালাত, মাকতাবাতুল 
ফালাহ, কুয়েত চতুর্থ সংস্করণ: ১৪১০ হি. 
_ ১৯৮৯ খি.), পৃ. ৩৭-৩৮ 

** আল-কুরআন, সরা অাল-কাহাফ, ১৮:৫০ 


মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. ২০০৩ খি.), 
খ- ৮ পৃ. ৪৭২, হাদীস: ৬১০৪ 
আল-বায়হাকী, আ/স-স্বনানুল কুবরা, খ. 
১০, পৃ. ৩৫৮, হাদীস: ২০৯৩২ 
১৮. আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, আল- 
মুফরাদাত ফা গরীবিল কুরআন, দারুল 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. 5 ২০০০ খ্রি.), 
পৃ. ৪৯৩-৪৯৪ 


777. আত্তার্তহীদ ২৬ 
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সর্বক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের 
পণ্তিতদেরই শরণাপন্ন হওয়া উচিত 


মাওলানা মাহফুয আহমদ 


দীনী বিষয় ছাড়াও দুনিয়ার সব জ্ঞান- 


প্রস্তুত নন। হাকীমুল উম্মত হযরত 


বিজ্ঞানের স্বীকৃত নীতি হচ্ছে, যে কোনো 


কিছু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পঞ্তিতদের কাছ 


মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)- 
এর ভাষায়: জগতের সকল শান্তর ও 


থেকে গ্রহণ করা হবে | চিকিৎসা সংক্রান্ত 
ব্যাপারে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে, 
এখানে ইঞ্জিনিয়ারের থিওরি মতো ওষুধ 
সেবন করা বোকামি বৈ কিছু নয় । বরং 
ক্ষেত্রবিশেষ এমন কর্মপন্থা রোগীর প্রাণ 
নাশের কারণ হতে পারে । 

এক 

জাগতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ নিয়মটি সবাই 
মেনে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় হলো, দীনকে এতো লাওয়ারিস 
মনে করা হয়; মানুষ দীনী জ্ঞান অর্জনে যে 
কারো শরণাপন্ন হতে দ্বিধাবোধ করে না 
এবং ভিন্ন শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিও এর 
সমাধান দিতে কুগ্ঠাবোধ করেন না! এটা 
সত্যিই হতাশাজনক | কুরআনে করীমে 
বলা হয়েছে, 

গঠও 41৮ ৪ ঠ ৬১।০ ্ ঠ ৮৪ ০১০20১5 

৫ 2 285 ৮০ 4৯ ৭১2০৮০৫। 4 82 
42255 পি এ ও ও সর 25 এসএ 

৩6৩,০৯৬ 

“আর যখন তাদের কছে পৌঁছে কোন 
সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন 
তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয় । আর যদি 
সেগুলো পৌছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা 
তাদের নেতৃস্থানীয় জ্ঞানীদের নিকট, 
তাহলে এ সমস্ত খবরাখবরের বিষয়ে তাঁরা 
উপলব্ধি করতে পারতেন, যারা এসব 
বিষয় অনুসন্ধান করার যোগ্যতা রাখেন । 
বস্ততঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি 
তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে 
তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত 
সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু 
করত ।” 
এ বিষয়টি সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকটও 
স্বীকৃত । যদিও জ্ঞান ও বুদ্ধির দাবিদার 
এক শ্রেণির লোকেরা শুধু দীনী বিষয়াদির 
ব্যাপারে এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তটি মানতে 


জুন'১৬ 


জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বিশেষ 
কোনো বিষয়ে পারদর্শী নয় সে একথা 
বলে দিতে সংকোচবোধ করে না যে, 
আমি এই বিষয়টি জানি না। একজন বড় 
প্রকৌশলীকে যদি আপনি আপনার চোখের 
সমস্যার কথা বলেন তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব 
দেবেন, আমি ডাক্তার নই। অনুরূপ 
একজন ডাক্তারকে যদি প্রকৌশল বিষয়ক 
কোনো প্রশ্ন করা হয় তিনি তড়িৎ জবাব 
দেবেন, আমি ইঞ্জিনিয়ার নই; অথচ দীন 
ও শরিআতকে এমনই লাওয়ারিস মনে 
করা হয় যে, প্রত্যেকেই এতে নিজের 
মতামত ঠেসে দিতে প্রস্তুত । “আমি 
আলিম নই* এখানে একথা বলতে কেউ 
প্রস্তত নন । 

সাহারানপুরের এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
একবার থানাভবনে আসেন এবং একটি 
আয়াতের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করেন। 
সাথে সাথে তিনি এও উল্লেখ করেন যে, 
অমুক ব্যক্তি আয়াতটির এই তাফসীর 
করেছেন, অথচ তিনি ছিলেন উরদু ভাষার 
একজন সাহিত্যিক মাত্র, আলিম ছিলেন 
না। আমি তার উদ্ভৃতিটির উত্তরে বললাম, 
জনাব! আপনি যে আইন ও বিধি মুতাবেক 
কোর্টে রায় প্রদান করে থাকেন তার এক 
কপি আমাকে দেবেন । আমি তার ওপর 
একটা ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখব । আপনি এই 
ব্যাখ্যা অনুসারে কোর্টে ফায়সালা 
করবেন । যদি সরকারের পক্ষ থেকে 
কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয় তবে আমার 
কথা বলবেন যে, আশরাফ আলী এই 
বিধির এই ব্যাখ্যাই করেছেন । দেখবেন 
রাষ্ট্রীয়ভাবে আপনাকে কী কী উপাধিতে 
ভূষিত করা হয় ।” 

শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবনে তায়মিয়া 
(রহ.) বলেন, 

(0520 98 উহ 203 57 রিটা 


পপ প০ষ পু প০% 


৮১04৭90১515 05555 


২00 9-4০9509 9৩৫7৩ 
58 10৮ ও স5 ০50203 
31৮5৫ পর 26 ০০০ ভি 
১6203 24509 95440 0 
45529৩ 82910135284৮ তে 
৩০৪: 14545 8-3আ অক 4$ ৩৯০১৪ 
৫০৫১ ১6 এটি ১০০-:01 6588 

.323 
“যিনি মুজতাহিদ আলিম নন পদ ও রাজত্ব 
(অথবা অন্য কোনো কিছু) তাকে 
মুজতাহিদ আলিম বানাতে পারবে না। 
যদি ক্ষমতা ও রাজত্বের ভিত্তিতে দীন ও 
ইলমের ব্যাপারে কথা বলার অধিকার 
প্রমাণিত হতো তাহলে তো খলীফা ও 
গভর্নরই এর অধিক উপযুক্ত ছিলেন । 
লোকেরা তার কাছে ফতওয়া জিজ্ঞেস 
করত এবং দীন ও ইলমি বিষয়ে তার 
শরণাপন্ন হতো । তো যেহেতু খলীফা ও 
গভর্নর এমনটা নিজের জন্যে দাবি করেন 
না এবং কুরআন-সুন্নাহর মুতাবেক নয় 
এমন হুকুম মানা প্রজার ওপর অপরিহার্য 
নয়, তাহলে যিনি ক্ষমতার বিবেচনায়ও 
গভর্নর থেকে নিম্নে তিনি কীভাবে স্বীয় 
গণ্ডি ডিঙ্গাতে পারেন 1” 


একথা মনে রাখা দরকার যে, দীনী জ্ঞান- 
বিজ্ঞানেরও রয়েছে অনেক শাখা-প্রশাখা । 
কেউ এক শাখার পপ্তিত হয়ে যাওয়ার অর্থ 
নয়; তিনি সব বিষয়ে পারদর্শী হয়ে 
উঠেছেন । তিনি নিজ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ 
হলেও অন্য শান্ত্ব বিবেচনায় তিনি একজন 


সাধারণ মানুষ । ওলামায়ে কেরাম 
বলেছেন, 
০২ ৮৬০৩ এ ৫০৩০ 


“অনেক আলিম নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের 
ইমাম হলেও অন্য বিষয়েকাতর তিনি একজন 
সাধারণ ব্যক্তির মতো 18 
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স্বয়ং রাসুল (সা.) সাহাবায়ে কেরামের 
মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের বিশেষজ্ঞ 
সাব্যস্ত করেছেন । কাউকে তিনি উপাধি 


দিয়েছেন ০:৮১ কাউকে ৮৫৮০ 


কাউকে (1৯7-5 ০১০-৩৫৭পা ইত্যাদি 
আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। 

ইমাম আবু আল-গাযালী (রহ.)- 
এর মতো মনীষী স্বীকার করেছেন, 
ম১০ ৬৭:০৭ ৬০০০ অর্থাৎ ইলমে 
হাদীসে আমার পুঁজি খুবই স্বল্প ।* 
মুহাক্কিকগণ মন্তব্য করেছেন যে, গাযালীর 
এ কথা শুধু তাওয়াযু ও বিনয়ের 
বহিঃপ্রকাশ নয়, বাস্তবতাও বটে । 

তো যেভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক 


352১8 ডি 
১৬ ১৮৪০ ০৮০] ৩০ ম্ও 
॥ -৬92 ৪ ০১৪ ০৬৪৮9 ০0) 
75) এএ 45 ৮৬ ৫৪3০ 

২৫৩4) 
'তুফীও এভাবে বলেছেন, বরং তার পূর্বে 
কারাফী ও একদল ওলামায়ে কেরাম: 
ইবনে কাধী আল-জাবাল ও বায়যাওয়ী 
প্রমুখ একই মন্তব্য করেছেন; যার ভাষ্য 
হচ্ছে, সবাই একমত যে, ইজমার ক্ষেত্রে 
সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের পণ্ডিতদের এঁকমত্যই 


ধর্তব্য । কেননা অন্যরা সেই শাস্ত্রের 
বিবেচনায় সাধারণ লোক ।”৮ 


চর 


শাখা আছে এবং আমরা নির্দিষ্ট শাখার 
বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হই, তেমনি 
শরয়ি জ্ঞানের বেলায় আমরা নির্দিষ্ট 
বিষয়ের পারদর্শীর কাছে যাবো । হাদীসের 
জন্যে মুহাদ্দিস, ফিকহের জন্যে মুফতীর 
ধারস্থ হবো । আহলে ইলমের স্বীকৃত নীতি 
হচ্ছে, 
এ এ! ৩১৭5 ও ৮ এএা ০০৩৬ ৩৪$ 
প্রত্যেক শাস্ত্র সংশ্রিষ্ট বিষয়ের পণ্ডিত 
থেকে গ্রহণ করা হবে ।' 
এখানে কয়েকজন মনীষীর বক্তব্য উদ্ধৃত 
করা হলো: 
আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুফলিহ 
(রহ.) বলেন, , 

শখ এ এ ও ৮৪৭ ০-ী 


আল্লামা মুহাম্মদ আশ-শীওকানী (রেহ.) 

বলেন, 

4১৭ 61৯১ ৮৭] ০৪৪ ও এতটা 

৯ ৩৮ ৩৩১ চি 

শ্িষ্ট বিষয়ের সকল শাস্ত্রজ্ঞের একমত 

হওয়াই শরিআতে ধর্তব্য ইজমা । ভিন্ন 

শাস্ত্রে পণ্ডিবৃন্দের কথা গ্রহণযোগ্য 
নয়।”৯ 

এ সম্পর্কে বিশদ জানতে চাইলে নিনেক্ত 

কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে: 

১. আল-মুসতাসফা: ইমাম গাযালী (মূ. 
৫০৫ হি.), ২/৩৩১, মদীনা মুনাওয়ারা 
(১৪১৩ হি.) 

২.রাওযাতুন নাধির ওয়া জানাতুল 
মানাধির: আল্লামা ইবনে কুদামা আল- 


“সবাই একমত যে, প্রত্যেক শাস্ত্র ক্ষেত্রে 


হাম্বলী (মূ. ৬২০ হি.), ২/৪৫৪, 


সেটার বিশেষজ্ের শরণাপন হতে 


উসুল বিষয়ক গ্রন্থাদিতে ইজমার 
আলোচনায় অনেক আলিমই বিষয়টি স্পষ্ট 
করেছেন । আল্লামা ইবনে সা'দ আত-তুফী 
(রহ.) বলেন, 


52826 1412 4১5১4 ৫ ও ০০) এ 
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.৩ 3০১0 এ] 
“যেকোনো শাস্ত্রে ইজমা প্রমাণিত হবে 
সেই শীস্ত্রজ্জের একমত্যেঃ যেমন-_ 
ফিকহের ক্ষেত্রে ফকিহ, উসূলের ক্ষেত্রে 
উসুলী, নাহুর ক্ষেত্রে নাহওয়ী, চিকিৎসার 
ক্ষেত্রে ডাক্তার 1” 
আল্লামা আলাউদ্দীন 
(রহ.) বলেন, 


আল-মারদাওয়ী 
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মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ (১৯৯৩ 
খ্রি.)। 
৩. আস-সায়ফুস সাকিল ফির রাদ্দি 
আলাবনী যাফিল: তকী উদ্দীন আস- 
সুবকী (মূ. ৭৫৬ হি.), তাহকীক: 
আল্লামা যাহিদ নানা মৃ. 
১৩৭১ হি.) আল- 
মাকতাবাতুল রয় নার | 
. আল-মাসনু ফি মারিফাতিল হাদীসিল 
মাওযু: মোল্লা আলী আল-কারী (মূ. 
ও হি.), তাহকীক, শায়খ আবদুল 
ফা্তাহ আবু গুদ্দাহ (মূ. ১৪১৭ হি.), 
প্‌. ঠা ৮৭, ৯৪, ১৮৭, ১৯১, ২১৮, 
মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়া, 
আলেপ্পো, সিরিয়া (৫ম সংস্করণ ১৪১৪ 


০০ 


হি.) । 
তবে দীনী জ্ঞানের সবকটি শাখার মূল এক 
হওয়ার কারণে যে কোনো বিষয়ে অন্য 


শাখার লোক থেকে সাময়িক পরামর্শ গ্রহণ 
ও তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে । কিন্তু 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং মতানৈক্যের ক্ষেত্রে 
সঠিক মতামত জানতে হলে সং 
শাখার লোকের শরণাপন্ন হতেই হবে । 
সহজ ও সব্ক্ষিপ্ত এই কথাগুলো বুঝে নিলে 
এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারলে 
বর্তমান সময়ের চলমান অনেক সমস্যার 
এমনিতেই সমাধান হয়ে যাবে 
ইনশাআল্লাহ । আল্লাহ পাক আমাদের 
তওফীক দান করুন | আমীন । 


লেখক: খতীব সালমন লেন মস্ক, লন্ডন 
ওয়েবসাইট: 7///.7101117/70177717.007 


* আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:৮৩ 

২ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাজালিসে হাকীমুল 
উম্মত, রববানী বুক ডিপো, দিল্লি, ভারত, 
পৃ. ৯৯-১০০ 

ও ইবনে তায়মিয়া, মজম্বভিল ফাত7ওয়া, 

বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, 

মদীনা শরীফ, সউদী আরব (১৪১৬ হি. _ 

১৯৯৫ খরি.), খ. ২৭, পৃ. ২৯৬-২৯৭ 


০০ 


লেবনান প্রেথম দ্বিতীয়: ১৪১৬ হি. ₹ 
১৯৯৫ খি.), পৃ. ২৪ 


মাকতাবাতুল আযহারিয়া, কায়রো, মিসর, 


পৃ. ১১ 
মাকতাবাতুল ওবায়কান, রিয়াদ, সউদী 
আরব প্রেথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. _ ১৯৯৯ 
খি.), খ. রা পৃ. ৩৯৯ 
আত-তুফী, শারহু ম্বখতাসারির রাওযা, 
জানত রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৭ হি. _ ১৯৮৭ 
খরি.), খ. ৩, পৃ. ৩৬ 
(ক) আল-মারদাওয়ী, আত-তাহবীর 
শারহুত তাহরীর, মাকতাবাতুর রুশদ, 
রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: 
হি. ল ২০০০ খি.), খ. ৪, পৃ 
(খ)ট আত-তুফী, শারহু 
মুখতাসারির  রাওযা, সাত 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪০৭ হি. - ১৯৮৭ খ্রি), খ. ৩, পৃ. ৩১ 
আশ-শাওকানী, ফুহুল ইলা 
ত7হকীকিল হক মিন ইলমিল উসুল, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. 5 
১৯৯৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৩৩ 


আত্তার্তহীদ ২৮ 


নি 


-০ 


ক 


চা 


ফা।তা।ও।য়া 


মোবাইলের মাধ্যমে বিয়ে প্রসঙ্গ 


সমস্যা: আমার পিতা-মাতা আমার জন্য 
তাদের পছন্দ মতো একটি মেয়ে ঠিক 
করেছেন । মোবাইলের ভিডিওতে দেখে 
মেয়েটি আমারও পছন্দ হয়েছে । এখন 
আমি চাচ্ছি যে, মোবাইলের মাধ্যমে 
বিয়ের সম্পন্ন করতে । মোবাইলের 
মাধ্যমে বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার 
কোনো সুযোগ আছে কি? 


জাহিদুল হাসান 
সৌদি প্রবাসী 


শরয়ী সমাধান: বরের পক্ষ থেকে কবুল 
করার জন্য যদি কাউকে উকিল নিয়োগ 
করা হয় এবং উকিল নূন্যতম দু'জন 
সাক্ষীর উপস্থিতিতে মেয়ের পক্ষের 
ইজাবকে কবুল করে তখন আক্দে নিকাহ 
সহীহ হয়ে যাবে । কিন্তু দু'জন সাক্ষী 
মজলিসে উপস্থিত না থাকার কারণে 
সরাসরি মোবাইলের মাধ্যমে বিয়ে করা 
জায়েয নেই । 
বাদায়েউস সানায়ে: ২/২৫৫; ফতওয়ায়ে 
হিন্দিয়া: ১/২৯৮; তাবয়ীনুল হকায়েক: 
২/৯৯; ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া:১৬/২২৫ 


নামায প্রসঙ্গ 

সমস্যাঃং আমার এক বোন স্ট্রোক 
করেছে । ফলে এখন তার জ্ঞানবোধ 
কিছুটা কমে গেছে এবং নামাষে প্রায়ই 
উলটা-পালটা করে ফেলে । কিন্তু কেউ 
যদি তার পাশে বসে নামাযে পড়ার এবং 
করার কাজগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় 
তাহলে ঠিক মতো নামায আদায় করতে 
পারে । এখন আমার প্রশ্ন হল এভাবে 
পাশে বসে তাকে নামাযের কাজগুলো 
দেখিয়ে দেওয়ার শরয়ী হুকুম কী? আর 


শরয়ী সমাধান: বাইর থেকে কেউ নামায 
শিখিয়ো দিলে সেই মতে নামায পড়লে 
নামায ফাসিদ হয়ে যাবে । আর যদি সে 
নিজে নিজে নামায পড়ে এবং নামাযের 
মধ্যে একটু উলটা-পালটা করে তাহলে তা 
আল্লাহর কাছে ক্ষমার যোগ্য হবে । সুতরাং 
তাকে নামাযের আগে নামাযের পদ্ধতি 
এবং সুরা-কিরাতগুলো শিখিয়ে দেওয়া 
উচিত । 


সুরা আল-বাকারা: ২৮৬; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: ১/৯৮; ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ 
১১/৫০; বাহরুর রায়েক: ২/৬ 


ওমরা ভিসা নিয়ে সৌদি আরবে 
গিয়ে টাকা উপার্জন করা 

সমস্যা: কোনো লোক ওমরা ভিসা নিয়ে 
সৌদি আরব গিয়ে ওমরা করার পর 
সেখান থেকে পালিয়ে টাকা রোজগার 
করে অথবা ওমরা ভিসা নিয়ে সেখানে 
গেছে বটে কিন্তু ওমরা না করে সেখান 
থেকে পালিয়ে টাকা কামাই করা শুরু করে 
ক. তার ওমরা আদায় হবে কিনা? 

খ. ওমরা না করে পালিয়ে টাকা-পয়সা 
কামাই করা তার জন্য হালাল হবে কিনা? 
গ. যদি ওমরা না করে পালিয়ে টাকা- 
পয়সা কামাই করে তাহলে তার ওপর কি 
ওমরার কাযা দিতে হবেঃ জানালে উপকৃত 
হব। 


মুহাম্মদ কাসেম 


শরয়ী সমাধান: ওমরা ভিসা নিয়ে সৌদি 


যদি সে একাএকা উলটা-পালটা করে 


আরব গেলে মীকাত অতিক্রম করার আগে 


নামায আদায় করে নেয় তাহলে কি তার 
নামায হবে? জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব । 


জুন'১৬ 


বা মীকাত অতিক্রম করার সময় হজ বা 
ওমরার ইহরাম বাধতে হবে । ইহরাম 


বেঁধে ওমরা বা হজ আদায় না করলে 
তাকে দম দিতে হবে । অর্থাৎ একটি এক 
বছর বয়সী বকরি বা ভেড়া হেরেম শরীফে 
যবেহ করে সদকা করে দিতে হবে এবং 
ওমরাও কাযা করতে হবে । 
আর ওমরার ইহরাম বেঁধে ওখানে 
অবৈধভাবে থেকে টাকা-পয়সা রোজগার 
করা না-জায়েয ও অবৈধ হলেও কিন্তু 
হালাল হবে । অর্থাৎ কাজ-কর্ম করে 
আয়কৃত টাকা-পয়সা হারাম হবে না। 
কিন্তু এভাবে সরকারের অনুমোদনবিহীন 
বেআইনিভাবে থাকা তার জন্য জায়েয 
হবে না । কেননা এর দ্বারা তার বেইজ্জতি 
ও মানহানী হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে । 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী:১/২৫৪; ফতওয়ায়ে 
শামী: ৩৬২১; আপকে মাসায়েল: ৪/২৯; 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ২৪/১৬০ 


নামায ও তালীম প্রসঙ্গ 
সমস্যা: সিজদায় যাওয়ার সময় যদি 
সিজদার স্থান থেকে বালি-পাথর ইত্যাদি 
হাতে বা ফুক দিয়ে সরিয়ে ফেলে এতে 
নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কিনা? 
আবদুল আখের 
মরিচ্যা, চেকপোস্ট 
শরয়ী সমাধান: এক বা দু'বার করা 
জায়েয আছে । তৃতীয়বার করলে নামায 
ফাসেদ হয়ে যাবে । কেননা সেটা আমলে 
কসীর হিসেবে গণ্য হবে । আর প্রয়োজন 
ছাড়া একবার করলেও নামায মাকরূহ 
হবে। 


ফতওয়ায়ে শামী: ১/৪০৯; 
ফতওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ ১/১০৬ 


মোহর প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমাদের সমাজে বিয়ের মোহর 
সামর্থ অনুযায়ী ধার্য করা হয়। কিন্তু 
আকদে নিকাহের সময় বরের পক্ষ থেকে 


7) আত্তার্তহীদ ২৯ 


ফা।তা।ও ।য়া 


অর্ধেক নগদ, অর্ধেক বাকী বলে আকদ 
অনুষ্ঠিত হয় । এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, 
বাকী অর্ধেক মোহর কি স্বামীর পক্ষ থেকে 
আদায় করতে হবে? আর যদি স্বামী স্ত্রীকে 
ভরণ-পোষণ অর্থাৎ কাপড়-চোপড়, 
অলঙ্কারাদি ইত্যাদি ক্রয় করে দেয় এবং 
তাতে মোহর আদায়ের নিয়ত করে; 
তাহলে কি তা স্বামীর পক্ষ থেকে বাকী 
মোহর হিসেবে আদায় হয়ে যাবে? 
জানালে কৃতজ্ঞ থাকব । 


শামসুল হক 
রাউজান, উট্টগ্রাম 


ফতওয়ায়ে হকানিয়া: ৪/৩৫৮; 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ ১৭/৩৩৮ 


স্বামীর অপকর্ম ও 

স্ত্রীর অসস্তুষ্টি প্রসঙ্গে 

সমস্যা: আমার এক প্রতিবেশী মহিলা 
মালয়েশিয়া থাকে । সেখানে তার স্বামীও 
রয়েছে। কিন্তু তার স্বামী বাড়িতে বাইরের 
বিভিন্ন মহিলা নিয়ে যেনা-ব্যভিচারের 
মতো অপকর্ম করতে থাকে | যা সে সহ্য 
করতে পারে না এবং তার স্বামী তাকে 
তালাকও দিচ্ছে না। তার কাছে 'খুলা' 
করার মতো অর্থ-কড়িও নেই । আর সে 


শরয়ী সমাধান: বাকী মোহরও স্বামীকে 
আদায় করতে হবে এবং দেওয়ার সময় 
স্ত্রীকে জানিয়ে দিতে হবে । তারপর স্ত্রী 
যদি গ্রহণ করে তখন মোহর হিসেবে 
বা মোহর হিসেবে নিতে না চায় তখন 
মোহর আদায় হবে না। 

ফতওয়ায়ে হিন্দিয়াং ১/৩০২,৩২২ঃ 


আদালতেও যেতে পারছে না । যেহেতু সে 
ওই দেশের বৈধ নাগরিক নয় অর্থাৎ তার 
কাছে কোনো ভিসাও নেই । আর এদিকে 
স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাইলে বা সে 
সম্পর্কে তাকে কিছু বললে স্বামী তাকে 
মারধর করে এবং বিভিন্ন প্রকারের হুমকি 
দেয়। যেমন_ পুলিশকে ধরিয়ে দেব 
ইত্যাদি ৷ আমার প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত মহিলা 


চের্ম ও যৌন রোগের সফল ও স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র) 


€ পুরাতন চর্ম-এলার্জির স্থায়ী সমাধান € জ 


স্থায়ী সমাধান । পুরুষের গোপন রোগের কারণে সর্বদা 
আর মানসিক দুগ্চিন্তার ফলে সঠিক ভাবে যে কোন কাজে ও ইবাদতে মন বসে না 


ন যৌন রোগের সফল ও 
ব্েনে 


টল ক 


এবং নামাজেও খুশ্ড খুজু থাকে না। তাই সঠিক 


দূর করতে চেষ্টা করুন। বহু জায়গায় চিকিৎসা নিয়ে অনেক টাকা নষ্ট 


র মাধ্যমে দ্রুত মানসিক চাপ 
করে যাদের 


চিকিৎস 


চিকিৎসার প্রতি অনীহা ও ঘৃণা চলে এসেছে, একমাত্র তাদের প্রতিই রইল 


সস 


ক্ষাতের দাওয়াত। আপনার যৌন সমস্যা যে কে 


ন ধরনের এবং যত জটিল ও 


এ কষ্ট থেকে বাচতে কি করতে পারে? 
যেহেতু তার স্বামী তাকে তালাক দিচ্ছে 
না। সেহেতু অন্যজনকে বিয়েও করতে 
পারছে না। আর এদিকে স্বামীর 
অপকর্মগ্ুলোও সহ্য হচ্ছে না। সুতরাং 
তার থেকে বাচার কি কোনো উপায় 
আছে? জানিয়ে বাধিত করবেন । 
মোরশেদুল ইসলাম 
শরয়ী সমাধান: এ অবস্থায় স্বামীর 
অপকর্মের দ্বারা সে গুনাহগার হবে না । সে 
স্বামীর আকদে নিকাহের মধ্যে থাকতে 
পারবে । তাকে সবর করতে হবে । না 
হলে কোনো প্রকারে স্বামী থেকে তালাক 
নিতে হবে । 
সুরা বাকারাহ: ২২৯; হিদায়া: ২/৩৮৪; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: ১/৫০৮; দুররুল মুখতার:৩/৪8১; 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া:১৯/৪২০ 


সংকলন: রিদওয়াুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 


€১৬০ দিন ও ৪ মাসের কোর্সে ২ মাস পর পর ভর্তি 
নেওয়া হয়। 
ও ট্রেনিং শেষে সার্টিফিকেট প্রদান ও খেদমতের ব্যবস্থা। 


মানুষের 


হউক না কেন ১৭ বছরের অভিজ্ঞত 
ও বিশ্বস্ততার প্রতিক “খালেছ” 


এ 


স্থায়ীভাবে পূর্ণ সুস্থতার নিশ্চয়তা ।€ দুরারোগ্যব্যধি হাড়ের জটিল ক্ষয় রোগের 
স্থায়ী সমাধান € অপারেশন ছাড়া নাকের পলিপাস এবং প্রাইলস্‌ নির্মল এবং 
কিডনী ও পিভ্তপাথর অপসারণ ।€ পুরাতন আমাশয় ও গ্যাস্ট্রিক-আলসার নিল 


ও মহিলাদের জরায়ু টিলা বা জরায়ু বের হয়ে 
সু নিশ্চিত 


চিকিৎসার জন্য আস্থার সাথে সু-পরামর্শ নিন। ইনশাআল্লাহ্‌ পূর্ণ 
সুস্থতার নিশ্চয়তা । ১০০ % আমানতদারীর সাথে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। 


আসা ইত্যাদি জটিল রোগ সমূহের 


গুপ্রত্যেক ইমাম বা আলেমের অধীনে ট্রেনিং প্রাপ্ত নিজ 
স্ত্রী বা মা-বোনকে দিয়ে প্রত্যেক মসজিদের এরিয়ায় 
ঘরোয়াভাবে 
সম্মানী ভাতা প্রদান। 

৬টি সিফাতের মোজাকারা শিক্ষাদান। 

গুবিদেশী 
আরবী ও উর্দুভাষা শিক্ষা কোর্স। 


একটি করে সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও মাসিক 


একরাম £ ওলাময়ে কেরাম, দ্বীনের দ্বায়ী ও অসহায় গরীব রোগীদের চিকিৎসায় বিশেষ সহায়তা করা হয় 


ডি এইচ এম এস (ঢাকা), বি ইউ এম এ(ঢাকা) 
সদস্য ঃ বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন 
বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঃ বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য হাসপাতাল, টাকা। 


দাওরায়ে হাদীস (কামিল) ঃ দারুল উলৃম 


গভঃ রেজিঃ নং ১৮৬৪ 


রী, চট্টথাম। 


৪ সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন শিখার গাশাপাশি আত্মশুদ্ধির 


সাবেক পেশ ইমাম ও খতিব ঃ মোহাম্মদবাগ কেন্দ্রীয় জামে 


প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান £ বাংলাদেশ মাসতুরাত বোর্ড মহিলা নূরানী 


মসজিদ, কদমতলী, ঢাকা । 
কুরআন শিক্ষা সেন্টার। 


প্রতি 
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ঃ খানকায়ে তাষকিয় 


তা মুহ্তামিম $ মাদ্রাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা(মহিলা মাদ্রাসা)। 
তুন নফ্স বাংলাদেশ। 


০১৯৪১-৯১৩০৬৬ 
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হাফেজ মাওলানা ফোরকান মাহবুবের 
ইন্তিকাল: ইলমে নববীর এক উজ্জ্বল 
নক্ষত্রের আকস্মিক বিদায় 


জন্ম হলেই মৃত্যু অপরিহার্য তা ঞ্রুব সত্য । 
জন্মের সিরিয়াল থাকলেও মৃত্যুর কোনো 
সিরিয়াল নেই । মানুষের মৃত্যু কোনো 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


হি. মোতাবেক ৩০ এপ্রিল ২০১৬ শনিবার 


মনীষীগণের শিষ্যত্ব লাভে ধন্য ছিলেন । 


রাত ৭.৩০ মিনিটের সময় হঠাৎ ইন্তেকাল 


করেন ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 


আরও সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো তার 
মহিয়সী মাতা হলেন আল্লামা ইয়াকুব 


কালের সাথে নির্ধারিত নয় । শৈশবকাল 
থেকে আমরা শুনতাম ও প্রত্যক্ষ করতাম 


রাজেউন)। এরপর থেকে আমরা তার 
নামের শেষে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 


যে, মানুষ বার্ধক্যের কারণে কিংবা 
দীর্ঘদিন দূরারোগে আক্রান্ত হয়ে মারা 
যেতেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে তা 
কাল্পনিক মনে হয় । বর্তমানে দেখা যায় 


লিখতে শুরু করেছি । 


জন্ম ও বংশ পরিচয় 
মাওলানা ফোরকান মাহবুব (রহ.) পটিয়া 


মৃত্যুর জন্য জটিল রোগের প্রয়োজন হয় 
না। মৃত্যুর সময় হলেই কোনো রোগ 
ছাড়াই মালাকুল মাউত জান কবজ করে 
নেন। তাই লোক মুখে যে শোনা যায়, 


থানার অন্তর্গত দৌলতপুর গ্রামের এক 
সমভ্রান্ত ও ধর্মপরায়ণ পরিবারে ১৯৬৩ 
সালে জন্গ্রহণ করেন । তার পিতার নাম 
মির্জা মাহবুব আলী খান এবং মাতার নাম 


“অমুক অকালে মারা গেছে' তা সঠিক 
নয় । মৃত্যুর কোনো কাল নেই । হযরত 


মাহমুদা খাতুন । দৌলতপুর গ্রামে মির্জা 


(রহ.)-এর সুযোগ্য কন্যা । যিনি ছিলেন 
জামিয়া আহলিয়া হাটহাজারী মাদরাসার 
দ্বিতীয় শায়খুল হাদীস । 


শিক্ষা-দীক্ষা 

তার পরিবার যেহেতু দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত 
একটি প্রসিদ্ধ ফ্যামেলি সেহেতু ইসলামি 
শিক্ষার হাতেখড়ি (চ151 1995005) ও 
ধর্মীয় প্রাথমিক ধ্যান-ধারণা তার মায়ের 
কাছেই অর্জন করেন। অতঃপর ১৯৭১ 
সালে পটিয়া থানাধীন নুরুল উলুম 


মাহবুব আলী খাঁনের পরিবার ভদ্র ও 


তাজবীদুল কুরআন শাহমীরপুর মাদরাসার 


হুযাইফা (রোযি.) থেকে বর্ণিত, হযরত 


অভিজাত ফ্যামেলি হিসেবে খ্যাত । তার 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
কিয়ামতের পূর্বে ৭২টি ফিতনা দেখা 


পিতা মাহবুব আলী খান (েহ.) একজন 


হিফজ বিভাগে ভর্তি হন। তৎকালীন 
মাদরাসার বিজ্ঞ মুহতামিম হযরত 


বড় আলিম ও প্রভাবশালী ব্যক্তি 


মাওলানা হাফেজ সুলায়মান (রহ.)-এর 


দেবে, এর মধ্যে আকস্মিক মৃত্যু ও 


ছিলেন । পাশাপাশি তিনি এলাকার প্রসিদ্ধ 


খুনাখুনি বেড়ে যাওয়া অন্যতম | এ দুটি 
ফিতনা এখন পূর্ণরূপে দৃশ্যমান । 


জমিদার ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক হিসেবে 


খ্যাত ছিলেন । মাহবুব আলী খান ইবনে 


মাদরাসার বড় হুযুর নামে খ্যাত মাওলানা 


এমনই এক বাস্তবতার শিকার হয়ে আল- 
ও সহকারী শিক্ষাসচিব মেধাবী ও বিজ্ঞ 
আলিমে দীন হাফেজ মাওলানা ফোরকান 
মাহবুব সাহেব বিগত ২২ রজব ১৪৩৭ 


জুন'১৬ 


আলী আহমদ শায়খুল ইসলাম সাইয়েদ 


আযীযুল হক (রহ.)-এএর কাছে প্রাথমিক 


হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.), শায়খুল 
আদব আল্লামা ইযায আলী (রহ.), 
শায়খুল মাকুলাত আল্লামা ইবরাহীম 


স্তরের সব কিতাব দক্ষতার সাথে অধ্যয়ন 
করেন। অতঃপর দেশের প্রাচীনতম 
ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জিরি মাদরাসায় 


বলিয়াবী (রহ.) প্রমুখের মতো প্রসিদ্ধ 


ভর্তি হয়ে জামাতে চাহারুম পর্যন্ত অত্যন্ত 


__'ু। আজ্তার্তহীদ ৩১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


কৃতিত্বের সাথে শিক্ষার্জন করেন । এরপর 
১৪০১ হিজরী মোতাবেক ১৯৮০ সালে 
ভর্তি হন। সেখানে দাওরায়ে হাদীস 
(কামিল সমমান) সমাপ্ত করেন। 
ছাত্রজীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও ভদ্র 
ছাত্র হিসেবে শিক্ষকগণের নিকট খ্যাত 


ছিলেন। 

বর্তমান জামিয়া প্রধান শায়খুল হাদীস 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বুখারী 
সাহেব হুযুর ও শায়খুল হাদীস আল্লামা 
আইয়ুব (রহ.)সহ জামিয়ার তত্কালীন 
প্রবীন মুরববী আসাতিযায়ে কেরামের 
হয়েছিলেন । যখনই তাদের সানিধ্যের 
সুযোগ হতো তিনি তাদের সাথে ইলমী 
আলোচনায় মনোনিবেশ করতেন । তার 
ব্যাপারে হযরত আইয়ুব সাহেব রেহ.)-কে 
বলতে শুনেছি “মাওলানা ফোরকান অত্যন্ত 
তেজস্বী, ধীসম্পন্ন ও সুচতুর ছাত্র ছিল" । 
ইলমে মানতিক ও আরবী সাহিত্যে তার 
বেশ দক্ষতা ও অপরিসীম বিচরণ অনুভব 
হতো । 


কর্মজীবন 
দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করার পর 
নয়া উপজেলাধীন কোদালা আযিযিয়া 
কাসেমুল উলুম মাদ্রাসায় তার শিক্ষকতা 
জীবনের শুভসুচনা হয় । আল্লামা আইয়ুব 
(রহ.)-এর নির্দেশে সেখানে সিনিয়র 
শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। ইলমে 
হিকমতের প্রসিদ্ধ কিতাব মায়বৃযীসহ 
দরসে নিযামীর নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ 
কতিপয় কিতাবগুলোর দরস প্রদান 
করেন । অধম লেখকও ওই মাদ্রাসায় 
তার কাছে আরবী সাহিত্যের টি 
কিতাব বাকুরাতুল আদব পড়ার পাশা 
আরবি সাহিত্যের মূল প্রেরণা ও উৎসাহ- 
উদ্দীপনা পেয়ে উপকৃত হয়েছি । অতঃপর 
তিনি জামিয়া ইসলামিয়া টেকনাফ ও 
শাহমীরপুর মাদরাসায় বেশ সুনামের সাথে 
শিক্ষকতার দায়িত্ব আনজাম দেন । এরপর 
কিছুদিন সৌদী আরবে প্রবাসী জীবন 
কাটান । ১৯৯৭ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন 
করে এতিহ্যবাহী দোহাজারী মাদরাসায় 
সিনিয়র হিসেবে যোগদান করেন। 
অবশেষে দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ সেখানে 


মুরুববী শিক্ষকগণের নির্দেশে বিগত 
২০০২ সালে মাতৃক্রোড় জামিয়া পটিয়ার 


জুন'১৬ 


শিক্ষক নিযুক্ত হন । আাকাডেমিক উন্নতির 


বজায় রাখতেন এবং তার মোবারক 


সোপানে ক্রমান্বয়ে আরোহন করতে 


সানিধ্যকে গনীমত মনে করতেন | কুতবে 


করতে ইলমে নববীর এ উজ্জ্বল নক্ষত্র 


যামান শাহ মুফতী আযীযুল হক রেহ.)- 


পরিশেষে শিক্ষাপরিচালক, 


এর এ অনন্য খলীফার ইন্তেকালের পর 


অতঃপর জামিয়ার মুহাদ্দিস পদে সমাসীন 
হন। 
উল্লেখ্য, ধীসম্পনন ও অতিমেধাবী কোনো 


আযীষী কাননের আর এক সুবাসিত পুষ্প 
হীলার সদর সাহেব শাহ মাওলানা 
ইসহাক (রহ.)-এর কাছে আধ্যাত্মিক 


কোনো শিক্ষকের পাঠদানে সাধারণ- 
বিশেষ ছাত্ররা ব্যাপকভাবে তৃত্তি পরিমাণ 


দীক্ষা গ্রহণ করেন। তার নির্ধারিত 
মা'মুলাত ও অযীফা যথারীতি আদায় 


উপকৃত হতে না পারলেও মেধাবী ছাত্ররা করতেন 
বেশ উপকৃত হয় যা বলাবাহুল্য ৷ যেহেতু তিনি জামিয়া পটিয়ায় শিক্ষকতার 
মেধাবী শিক্ষকগণ দরস প্রসঙ্গ অনেক পাশাপাশি স্বীয় এলাকা দৌলতপুরে নিজস্ব 


তাকরীর উপস্থাপন করে থাকেন যা 
সাধারণ ছাত্রদের হদয়ঙ্গম করতে বেগ 


জমিতে একটি নুরানী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
করেন । তিনি স্বভাবজাত বে-নয়ায তথা 


পেতে হয় । মাওলানা হাফেজ ফোরকান 
মাহবুব রেহ.)-এর দরস দানে মেধাবী 


অমুখাপেক্ষী জীবন যাপন করতেন । কারো 
কাছে নিজের অভাব প্রকাশ করা তো 


ছাত্ররা যথেষ্ট উপকৃত হতো এবং মেধাবী 
ছাত্রদের অভিব্যক্তি (2৬01010) 
অনুযায়ী তিনি দরসের সংশ্রিষ্ট বিষয়ে 
কম ব্যতীত পেশ করতে পারতেন । যা 
দ্বারা ভাল ছাত্ররা তার দরসে বেশ পুলক 
ও তৃপ্তি অনুভব করত | 


স্বভাব ও আমল-আখলাক 

তিনি ফরয-ওয়াজিবের বড় পাবন্দ 
ছিলেন । হাদীস শরীফে বিভিন্ন উপলক্ষে 
বর্ণিত দুআসমূহ বেশি বেশি করে 
পড়তেন । সকালে পদচারণ করার সময় 
(৬101701119 ৬5৪10) এবং অবসর সময়ে 
(1,915019 7919) পবিত্র কুরআন 
মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করতে দেখা 
যেত । 

স্বীয় উত্তাদগনের ব্যাপারে সদা অগাধ 
অদ্ধা-ভক্তি হদয়-মনে লালন করতেন । 
প্রশাসনিক কাজে তার আমানতদারী, 
দিয়ানতদারী, কানুন প্রয়োগে অকপটতা ও 
প্রশাসনিক দক্ষতা সর্বস্বীকীত ছিল। 
পরীক্ষার হলে তার এ অন্যতম যোগ্যতা 
ও বৈশিষ্ট্য আরও বেশি ফুটে উঠত । তার 
লেনদেন ছিল খুব স্বচ্ছ, এ ব্যাপারে তিনি 
সমালোচনার উধ্র্বে ছিলেন । আত্মমর্ধাদা 
সম্পন্ন এ আলিমে দীন কর্মজীবনে কেবল 
শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন, অন্য 
কোনো পেশা অবলম্বন করেননি । 


আধ্যাত্মিকতা চর্চা 

তিনি প্রথমে হযরত শাহ আলী আহমদ 
বোয়ালভী সাহেব (রহ.)-এর হাতে 
বায়আত গ্রহণ করেন । অতঃপর সময়- 
সুযোগে স্বীয় মুরববীদের সাথে তাআনুক 


দুরের কথা, মাদরাসার জন্য চাদার কথাও 
যাকে তাকে বলতে সংকোচ করতেন । 
উপরন্ত তার হাতে গড়া এ নুরানী মাদরাসা 
খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন | তিনি 
আমৃত্যু শাহমীরপুর তাজবীদুল কুরআন 
মাদরাসার মজলিসে আমেলার অন্যতম 
সদস্য ছিলেন । তার আরেকটি স্বভাব ছিল 
যে, অর্থসংকটের শিকার উত্তাদগণের 
আর্থিক খোজ-খবর নিতেন এবং যথাসম্ভব 


তাদের দুঃখ-দুর্দশায় পাশে দীড়াতেন । 
আকাবিরে জামিয়ার ম্নেহধন্য এ 
প্রতিভাবান সাবেক তিছাত্র ও বিজ্ঞ 


আলিমে দীন মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে 
আমাদেরকে শোক সাগরে নিমজ্জিত করে 
না ফেরার দেশে হঠাৎ চলে গেলেন । 
মৃত্যুকালে তিনি এক স্ত্রী, তিন ছেলে, তিন 
মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন এবং ত্খ্য 
ছাত্র,ভক্ত ও অনুরক্ত রেখে যান । 


অপুরণীয় ক্ষতি 
একজন আলিমের মৃত্যু একটি জগতের 
মৃত্যু সমগণ্য ৷ দিন শেষে যেমন সন্ধায় 
বাতি জ্বালাতে হয় তেমনি কোনো 
আলিমের মৃত্যুর পর আমাদের দায়িত্ 
হবে নিজ নিজ ঈমান ও আমলের 
বেডের জন্য নিজেদের দায়িত্বভার 
পালন করতে তার আদর্শ অনুসরণ করা । 
মহান আল্লাহ পাক তার শোক-সন্তপ্ত 
পরিবার সহ সকলকে ধৈর্য ও সহিষ্কুতা 
প্রদান করুন। তার ছেলে-মেয়েদেরকে 
আদর্শ জীবন গড়ার তওফীক দান করুন 
এবং জাগতিক জীবনে উন্নতি ও উৎকর্ষতা 
দান করুন । আমীন । 


পটিয়া ও সহকারী সম্পাদক, বালাগ আশ-শারক 
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জীবনের প্রজ্ঞাপাঠ 


১৪ 


সুখের জন্য সামান্য সুখকে কখনও সমাধি দিতে হয় । তাতে 
কুগ্ঠাবোধ করতে নেই। 


অপরের দোহাই নয়; আত্মযোগ্যতার লড়াই 

অপরের দোহাই দিয়ে মানুষ নিজেকে বড় দেখাতে যায়। 
নিজেকে তুলে ধরতে চায় । অনেকসময় আমরা বলি- অমুকের 
সঙ্গে আমার পরিচয়-সম্পর্ক আছে। অমুকের সঙ্গে আমি সময় 
কাটিয়েছি । আমি অমুকের সহপাঠী | অমুকের সাহচর্য লাভে 
আমি ধন্য হয়েছি । এসব কিছুতেই গর্বের বিষয় নয় । প্রকৃত 
গর্বের বিষয় হলো, তারা যে উৎকর্ষ-শীর্ষে পৌঁছেছেন, আপনিও 
সেখানে পৌছেছেন কিনা, কিংবা পৌছুবার সাধনা অব্যাহত 
রেখেছেন কিনা? আমাদের নিত্যদিনের গান তো এই হওয়া 


উচিত 
মহাঙ্ঞানী মহাজন 
যে পথে করে গমন 
সে পথ লক্ষ্য করে 
স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে 
আমরাও হব বরণীয় । 
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(হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) 


অপরের দোহাই নয়; আত্মযোগ্যতার লড়াইয়ে আমাদের জিততে 
হবে । সে পথে আমাদের পরিচয় দিতে হবে সচেতন সাহসের । 


মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


ভুলের কাছে আত্মসমর্পণ 
জীবন-ব্যর্থতার বড় একটি কারণ হলো নিজের ভুল-ভ্রান্তির কাছে 
আত্মসমর্পণ করা । ভুলের কাছে আত্মসমর্পণ নয় । ভুলকে 
পরাভূত করতে হয় । 
অনেক মানুষ আছে যারা যৎকিঞ্চৎ যোগ্যতা নিয়ে তৃপ্তিবোধ 
করে । সবকিছুকে মনে করে নিজের জন্মরই দোষ | বিরাজমান 
অবস্থা ও পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ পায় না বা খোজেই না। 
তারা বলে থাকে, আমার অভ্যেসকে আর কাহাতক বদলাতে 
পারি! আরে ভাই! আমি কি আর অমুকের মতো দক্ষ ব্যক্তি হতে 
পারব? অগ্নিগর্ভা বক্তা হতে পারব? সদাহাস্যোজ্ঘল জনপ্রিয় 
ব্যক্তি হতে পারব? কিংবা পারব এই সেই হতে? না, না। এসব 
আমার জন্য সম্ভব না । ব্যর্থ চেষ্টা করে কী লাভ? 
আমি তাদের বলব, আসুন, আমরা চেষ্টা করে দেখি । চেষ্টা-কষ্টে- 
ই রয়েছে জীবনের সুফল ও সফলতা । চিন্তা-চেষ্টা-নিষ্ঠার মাধ্যমে 
আমরা নিশ্চয় নিজেদের বদলাতে পারব । 
যদি কেউ বলে, আমি দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে কিছুই জানি 
না, তা হলে আমার অনুরোধ, আপনি আজ থেকে জানতে 
শিখুন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর এক বাণীতে আছে, 

0৯0 ৪59ি80 
জ্ঞান অর্জিত হয় শিখতে-শিখতে, ধৈর্য সৃষ্টি হয় সইতে- 
সইতে 1 
মানুষের চেতনা-সাধনা, কামনা-বাসনা সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত । তা 
পার্থিব উদাসীনতার হালকা আস্তরণে মুছে যায় না। অসামান্য 


জুন'১৬ 


প্রতিজ্ঞার সঙ্গে বাড়াতে হবে পদযুগল । কার্যকর সব যোগ্যতাকে 
কাজে লাগিয়ে অগ্রসর হলে সফল ব্যক্তি হওয়া সময়ের ব্যাপার 
মাত্র । 

এর জন্য প্রয়োজন অনেককিছু প্রতিজ্ঞা, প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা, 
প্রজ্ঞা । আরও প্রয়োজন বিষণনতাকে পুলকে পরিণত করার | এর 
জন্য বদলে দিতে হবে সংকটকে সুখে | কৃপণতাকে উদারতায় | 
রাগকে সহনশীলতায় | বিপদকে গ্রহণ করতে হবে আনন্দচিত্তে । 
ঈমানকে ব্যবহার করতে হবে সর্বোত্তম হাতিয়ার হিসেবে । 
এভাবে আমাদের মুঠোয় ধরা দিবে জীবনকে তৃত্তিভরে উপভোগ 
করার সমূহ কলকজা | মানুষের জীবন খুব সংক্ষিপ্ত । দুঃখ- 
বেদনায় জীবনকে ভাসিয়ে দেওয়ার সময় কোথায়? 


আত্মহত্যা নয়; আত্মসত্তার খোজ 

পৃথিবীতে গবেষণা চলেই চলছে__বিভিন্ন বিষয়ে ৷ বিভিন্ন 
অঙ্গনে ৷ বিভিন্ন আঙ্গিকে । এমনকি আত্মহত্যার মতো একটি 
মারাত্বক বিষয় নিয়েও । তবে গবেষণার চেয়ে আত্মহত্যার সংখ্যা 
যে বেশি, তা হলফ করে বলা যায় । 

কিন্তু কেন এসব আত্মহত্যা? উত্তর একটাই_ জীবন-ব্যর্থতার 
ঘাত ও গ্রানি সহ্য করতে না পেরেই আত্মহত্যা ৷ 

আমি-আমরা এবং দূরকাছের অনেকে মনে করে, আমি একজন 
ব্যর্থ মানুষ । আমাকে কেউ ভালোবাসে না। এত চেষ্টা করেও 
একটি চাকরী জুটল না। ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি পেলে বর্ণনা করে যায় 
ব্যর্থতার দীর্ঘ কাহিনি । 

মনে করে, সে অর্জিত যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে কিছু করতে 
পারছে না। পারছে না নিজের ভাগ্য বদলে দিতে | এ হীনম্মন্যতা 
ও ব্যর্থতাবোধই তাকে আত্মহ্যার প্রতি প্ররোচিত করে । 
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অর্টার পর মানুষ পৃথিবীতে কী না করেছে! চাদের দেশে পা 
রেখেছে কারা? সূর্যের কিরণকে বোতলে-বাল্পে বন্দি করেছে 
কারা? মানুষ-ই তো । সে মানুষ আবার নিজেকে কেন এত ছোট 
মনে করে? কেন সে পাহাড়চুড়ায় আরোহিত ব্যক্তির দিকে 
আক্ষেপের দৃষ্টিতে দেখে? নিজে কেন পাহাড়চুড়ায় পৌছুবার 
সাধনা করে না? সত্যি-ই “যে পাহাড়ে ওঠতে ভয় করে, সে পড়ে 
থাকে গর্তের ঘরে ।' 


সুখ-দুখের এপিঠ ওপিঠ 

সাধারণত সকল মানুষের সুখ-দুখের কারণ একই রকম হয়ে 
থাকে । অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য, জীবনের খেলামাঠে বিজয়ের উজ্ভ্বল 
সম্ভাবনা এবং শরীরের সুস্থ-সবল স্বাস্থ্য_এসব মানুষকে আনন্দ 
দেয় । পার্থিব উন্নতি ও কাজ্ফিত উদ্দেশ্য অর্জন হলে সব মানুষই 
আনন্দাবেগে আপ্রুত হয়। জেগে ওঠে নতুনভাবে । অভাব- 
অনটন, রোগ-বালাইয়ের প্রকোপ এবং লাঞ্চনা-বঞ্চনা মানুষকে 
বিষিয়ে তুলে । 

মানুষের জীবন সুখ-দুখের ঘূর্ণাবর্তে ঘোরে । জীবনে অবিমিশ্র 
আনন্দ বলতে কিছু নেই। হতাশার গনগনে গুঞ্জন তো 
জীবনযাত্রীদের মাঝে থাকবেই । সুখ-সংকটের এ চক্করে আমি- 
আপনি সকলেই সমান । এ জীবনে আঘাত ও সংঘাতের 
অমোঘত্ব মেনে নিয়েই অগ্রসর হতে হয় । এ জগতে চিরসুখী 
কেউ-ই নেই । হওয়া সম্ভব নয় । তাই, 

কোন্‌ জন এ জগতে / চিরসুখী সবর্মতে 

অসুখের টের কিছু কখনই পায় নি । 


কে কোথায় চিরাদিন / শান্তি-সুধা-সিন্ধু লীন 
অশান্তির উষ্ত নীরে এক দিন নায় নি । 


কার আশা আবিরত / পূর্ণ হয় ইচ্ছামত 
কোন আশা কোন দিন ব্যর্থ হয়ে যায় নি । 
এমন সৌভাগ্য কার / নিয়ত সুখ্যাতি যার 
অলীক নিন্দার বোঝা একবার বয় নি ॥ 
(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার) 
কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ অবস্থা আর কতদিন চলতে পারে আমাদের 
বাস্তব জীবনে? এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে হবে 


অতর্কিতভাবেই সে হামলে পড়ে মানুষের অন্তরে । কিন্তু যে দরজা 
দিয়ে দুঃখ-বিষাদ প্রবেশ করে, সে দরজা বন্ধ করারও শত 
কৌশল আছে । আছে সে দরজায় সিলগলা করার শিল্পও | 

কত মানুষকে আমরা দেখি, যারা অন্যদের হৃদয়জুড়ে বিশাল 
জায়গা করে নিয়েছে । মানুষরা আনন্দিত ও অভিভূত হয় তাদের 
কাছে গিয়ে ৷ তাদের সান্িধ্যে বসে । তাদের সঙ্গে কথা বলে। 
আমরা কি কোনোদিন চিন্তা করেছি তাদের মতো হতে, তাদের 
মতো সম্মান-ভালোবাসা পেতে? 


যোগ্যতার কুশলী ব্যবহার 

মানুষের যোগ্যতা ও দক্ষতা একটি অনুভবযোগ্য সম্পদ | 
যোগ্যতা মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে প্রবলভাবে নাড়া দেয় । 
বাস্তব জীবনে যোগ্যতা একটি আনন্দের বিষয় । নিজের ভেতর 
যোগ্যতার উপস্থিতি অনুভব করে মানুষ পুলকিত হয় ৷ যোগ্যতা 
ও দক্ষতার মাধ্যমে বাচা যায় সকলপ্রকার অনিষ্ট থেকে | অর্জন 
করা যায় মানুষের আস্থা ও আন্তরিকতা | সমাজে বইয়ে দেওয়া 
যায় সংশোধন ও সংস্কারের সুবাসিত বিপ্রব | 

দক্ষতাকে কাজে লাগানো ও উপভোগ করার জন্য দক্ষতা পরীক্ষা 
করে দেখা দরকার | ছোট-বড়, ধনী-গরিব, আত্মীয়-অনাত্বীয় 
সবজাতের মানুষের ক্ষেত্রে আমাদের দক্ষতা কতটুকু? তা যাচাই 
করা দরকার | যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আমাদেরকে 
দুটি অভ্যাস পরিহার করে চলতে হবে উঠতি বয়সের 
খামখেয়ালিপনা এবং হতাশ ভাগ্যান্বেষী যুবকের মরিয়াপনা । দুই 
“পনা'র ঘোলাপানি থেকে আমাদের সফলতা-শীর্ষে পৌছুতে না 
পারার অন্যতম কারণ যোগ্যতা ও দক্ষতার কুশলী ব্যবহারের 
অভাব । জ্ঞানীরা তো চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, জ্ঞান-বুদ্ধি, 
দাওয়াত-তাবলীগ, বক্তৃতা-আলোচনা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, 
চিকিৎসা-প্রকৌশল এবং মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান অর্জনসহ 
জীবনের যেকোনো অঙ্গনে যারা সফল, আপনি তাদের জীবনধারা 
পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবেন, তারা চেতনে বা অচেতনে 
সঠিক দীপ্তিময় দক্ষতা ব্যবহার করে চলছে। আর এ 
দীপ্তিকরোজ্জল দক্ষতার আলোয় তারা খোঁজে পেয়েছে জীবন- 
জগতের কাজ্ষিত সফলতা । আপনি চিন্তা করে দেখুন, একজন 
সফল পিতা সন্তানদের সাথে কীরকম ব্যবহার করেন, একজন 
সফল স্ত্রী মৃদুিষ্টি হাসির পরাগ ছড়িয়ে নিজের স্বামীকে কীভাবে 


নিজেদেরই | দুঃখ-দুর্দশাকে কাবু করার শিল্প আয়ত্ত করতে 
হবে । টেকসই করতে হবে শান্তি-সুখের সুরম্য প্রাসাদ । 


সন্তুষ্ট করেন, তেমনিভাবে একজন সফল সমাজবাদী ব্যক্তি 
নিজের প্রতিবেশীদের সঙ্গে কীরূপ চরিত্র প্রদর্শন করেন? 


আমাদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশার যতটুকু না প্রকোপ, তার চেয়ে 
অনেক বড় করে দেখি এর ভয়াবহতাকে | জীবনাকাশে একটু 
মেঘ দেখলেই আমরা ত্রস্ত হয়ে পড়ি । দুঃখ করার কোনো বিষয়- 


সফলতার রূপ ও স্বরূপ নির্ণয় করতে হয় শান্ত অথচ শাণিত 
সচেতনতায় । কিছু ব্যক্তি স্বভাবগতভাবেই কুশলী দক্ষতা ব্যবহার 
করতে পারে । অন্যসবাইকে তা শিখে নিতে হয় । শিখে এবং চর্চা 


ই নয়, এমন ব্যাপারেও ভেঙে পড়ি মুহূর্তেই । আশাবাদের হালকা 


করেই তাদেরকে প্রবেশ করতে হয় সফলতার সবুজ প্রাঙ্গণে । 


ঝাঁকুনিতে যে হতাশা মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়ার কথা, সে হতাশা 
নিয়েও আমরা লেগে থাকি দিনের পর দিন । 

মানুষের জীবন তো রেলের মতোই-_ সে কথা আমরা বেমালুম 
ভুলে যাই। রেলপথে গাড়ি একেবারে থেমে থাকে না। 
টিকটিকিয়ে চলেই চলে । তবু অনেকের মনের ভেতর একটা 
খচখচানি থেকেই যায় । প্রশ্ন হলো, কেন এমন হয়? তার কারণ, 
দুঃখ-বিষাদ মানুষের অন্তরে বলে-কয়ে প্রবেশ করে না। 


জুন'১৬ 


প্রকৃত বিবেচনায় আমাদের মাঝে মেধাবী ও প্রতিভাবান মানুষের 
58 এক মেধা ৷ একমুখি মেধা 
কিংবা বহুমুখি । কাতারে কাতারে মেধার মিছিল । প্রতিভার 
চোখধাধানো আলোয় ঝলঝল করছে আমাদের চতুর্দিকের 
পরিবেশ । কিন্তু বাধা বা বিপক্তিটা ঘটে মেধার বিকাশের ক্ষেত্রে । 
বাধাটা সৃষ্টি হয় খোদ মেধাবী ব্যক্তির চরম উদাসীনতার কারণে | 
অথবা বিকাশের পথে আন্তরিক সঙ্গী বা সহযোগীর অভাবে । 


__ল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


সা।হি।ত্য।_-।সং।স্কূ।তি 


মনে করুন, কোনো একজন মানুষের ভেতর লুকিয়ে আছে 
বাকশক্তি, বাণিজ্যি-প্রবণতা কিংবা আবিষ্কারযোগ্যতা । সে 
যোগ্যতাগ্তলো কখনও নিজে নিজে বিকশিত হয় । আবার কখনও 
দেখা যায়, কোনো শুভাকাজ্ষী শিক্ষক বা সুহদয় বন্ধু তা 
বিকশিত করার পথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন ৷ তখন সে 
যোগ্যতা বর্ণালি আলো বিলিয়ে আলোকিত করে স্বয়ং যোগ্যতার 
অধিকারী ব্যক্তিকে । আলোকিত করে পুরো জাতি ও 
পৃথিবীকেও | 
আপনি যদি আকাশের দিকে তাকান, আকাশে আসন গাড়তে 
চান, তা হলে এখনই প্রস্তুতি নিন, দক্ষতা অর্জন করুন। 
যেখানেই পান, যেভাবেই পান, আপনি দক্ষতা দিয়ে নিজের ভাণ্ 
ভরিয়ে তুলুন । দক্ষতা-অর্জনের প্রধান ধাপ হলো নিজেকে বদলে 
দেওয়া । সুতরাং দিন-দিন নিজেকে বদলে নিন। নিজেকে 
বদলানোর একটি ব্যাকরণ-সুত্র বলে দেই । তা হলো কথার মানুষ 
না হয়ে কাজের মানুষ হওয়া | চিন্তায় ও সততায় আমাদেরকে 
কথার কাজী নয়; কাজের কাজী হয়ে ওঠতে হবে | কবির ভাষায়, 

সাধিতে আপন ব্রত 

স্বীয় কার্ধে হও রত 

এক মনে ডাক রহমান । (মুলে ভগবান) 


সংকল্প সাধন হবে 
ধরাতলে কীর্তি রবে 
সময়ের সার বরত্মান ॥ 
(হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) 


সুন্দর চরিত্র, কোমল আচরণ, ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার- এ ক'টি 
গুণ হলো মানবজীবনের বড় সম্পদ । সুন্দর চরিত্রের স্পর্শে অপূর্ব 
এক সুখ-শিহরণ তরঙ্গিত হয়ে উঠে মানুষের শরীরে, হৃদয়ে 
গভীরে | 

এসব গুণের অফুরন্ত আধার ছিলেন রহমতের নবী মুহাম্মাদ স. । 
তার চরিত্রকে উপমায়িত করা যায় মলয়-লুগ্ঠিত ফুলের সৌরভের 
সঙ্গে । ঘিপ্ধতার প্রাণময় প্রতীক হিসেবে তীর চরিত্রকে বলা যায় 
াদ-চরিত্র' | চাদ-চরিত্রের জোছনা মানুষের হৃদয়ে বুনতে পারে 
জাল-_ সুখের, স্বপ্নের, শান্তির ও মুক্তির । 

রাসূলুল্লাহ (সো.) সবসময় ন্যায়সঙ্গত ও হদ্যতাপূর্ণ আচরণ 
করতেন । কার সঙ্গে? সবশ্রেণির মানুষের সঙ্গে । আপনপর, 
শক্র-মিত্র, পক্ষ-বিপক্ষ সবধরনের মানুষের সঙ্গে । এমনকি 
পশুপাখির সঙ্গে ৷ জড়পদার্থের সঙ্গেও | তাদের পক্ষ থেকে আসা 
কষ্ট ও যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করতেন । মেনে নিতেন তাদের 
সবপ্রকার নেতিবাচক ও ধৃষ্টতাপুর্ণ ব্যবহার | জীবনের মেলা ও 
ঝামেলা নির্বিশেষে সর্বস্থায় তিনি তাদের শোধন-সংশোধনের 
চিন্তা-কর্মে মগ্ন থাকতেন । হোক সে পথে জীবনের পুরো ঝুঁকি, 
কিংবা, অনিঃশেষ ঝামেলার উকিবুঁকি । তিনি এমন হওয়ারই তো 
কথা, কারণ তাকে আল্লাহ তাআলা রহমত হিসেবে প্রেরণ 
করেছেন । 

_ কাদের জন্য রহমত? 

_ শুধু মুমেনদের জন্য? 

_ না, কিছুতেই না । 


জুন'১৬ 


₹, সমগ্র বিশ্বের জন্য । 
কুরআনের কী অসাধারণ ভাষাভঙ্গি দেখুন, 
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'আমি আপনাকে পুরো বিশ্বের জন্য একমাত্র রহমত হিসেবেই 
পাঠিয়েছি ।২ 
অন্যদের সঙ্গে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মানুষের শক্তি ও দক্ষতা 
বিচিত্র ও বিপরীতমুখি | মানুষের মন জেতা ও হৃদয় নেওয়া,_ 
আসলে আমরা যেরকম মনে করি__ সেরকম কঠিন কিছু নয় । 
মানুষের হৃদয়পাখি শিকার করা কঠিন কিছু নয়। খুব সাধারণ 
যোগ্যতা দিয়েও মানুষের মন নেওয়া যাওয়া দখল করা যায় 
তার হদয়দুর্গ । তবে তার জন্য জানতে হয় অনেককিছু । 
প্রয়োজন সদিচ্ছা, সংকল্প, পর্যাপ্ত অনুশীলন ও নির্ন্ধ সাধনা । 
মানবহদয়ের রহস্যময় চালচিত্রের খোজ নিতে হয় এর জন্য । শুধু 
এর জন্য কেন জীবন ও জগতের সকল কাজেই মনে রাখা 
দরকার, পরশপাথরের ছোঁয়ায় চোখের পলকে কোনো সমাধান 
চরম অবাস্তব । 
চেতনে বা অচেতনে মানুষ নিশ্চয় আমাদের আচরণপদ্ধতি দ্বারা 
প্রভাবিত হয় । আর এ আচরণ দ্বারাই তারা হয় আমাদের ভক্ত 
কিংবা আমাদের ওপর বিরক্ত | 
সুন্দর চরিত্র ও শিষ্টাচারশীতল আচরণই মানবজীবনের আসল 
পুঁজি । রসে-বর্ণে-গন্ধে উচ্ছল পৃথিবীতে মানুষের পক্ষ থেকে 
ফায়দা লুটতে হলে তাদের চোখে যেমন রঙের নেশা লাগিয়ে 
দিতে হয়, তেমনি মনে মাখিয়ে দিতে হয় চারিত্রিক মাধুর্য । 
আপনি নিজের প্রতিটি কাজকে এবাদত হিসেবে করার চেষ্টা 
করুন । উন্নত চরিব্রপ্রদর্শনও একটি বড় এবাদত | ইতিহাস 
সাক্ষী, মুসলমানদের সুন্দর চরিত্র যেমন অন্যদের ইসলামগ্রহণে 
পরশপাথরের কাজ দিয়েছে, তেমনি তাদের নেতিবাচক ও 
অসুন্দর আচরণও ইসলামগ্রহণের পথে দুর্লজ্ঘ্য প্রাচীর হয়ে 
দীড়িয়েছে । কত শাসক মুসলমান আছেন যারা প্রজাদের ওপর 
অবর্ণনীয় নিপীড়ন চালান! কত ব্যবসায়ী আছেন যারা বাণিজ্যে 

দুর্নীতি করেন অহরহ! কত মুসলমান আছেন যারা প্রতিবেশীদের 
ৰ্ট দেন । ইসলামে এসব জঘন্যভাবে নিষিদ্ধ । 
মহৎ চরিত্র যার রক্তের সাথে মিশে গিয়ে তার শরীর ও আত্মার 
অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে, সে ব্যক্তি অন্য সকল মানুষ 
থেকে যথার্থই ভিন্ন ও অনন্য | সে ব্যক্তি হয় সহজস্বভাব, 
কোমলহদয়, মিষ্টভাষী এবং সহনশীল । মানুষের সঙ্গে তো 
আছেই, পশু ও জড়পদার্থের সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করতে ভুলে 
না সে । যেমন ভুলতেন না দয়ার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। 
সুতরাং আসুন, আমরা নিজেদেরকে নতুনভাবে ইসলামের রঙে 
রাঙিয়ে তুলি । নতুনভাবে শুরু করি পথচলা | আদর্শ গ্রহণ করি 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন থেকে । তার আচরণ ও উচ্চারণ 
থেকে । তখন-ই আমরা হতে পারব চাদচরিত্রের জোছনায় 
জোছনান্বিত | 


১ আত-তাবারানী, আল-মব'জায়ল আওসাত, দারুল হারামইন, 
কায়রো, মিসর, খ. ৩, পৃ. ১১৮, হাদীস: ২৬৬৩, হযরত আবুদ 
দারদা (রাষি.) থেকে বর্ণিত 

২ আল-কুরআন, সরা আাল-আ্িয়া, ২১:১০৭ 
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মাশায়েখে চাটগাম 


টা 
[১ লী 


[প্রথম খণ্ড] 


আল্লামা শাহ আহমদ হাসান রহ. 


সম্পাদনায় 
আল্লামা মুফতি হাফেজ আহমদুল্লাহ 


লেখক : আল্লামা শীহ আহমদ হাসান (রহ.) 

সম্পাদক : আল্লামা মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ দো. বা.) 

গ্রন্থের নাম: মাশায়েখে চাটগাম (১ম খণ্ড) 

প্রকাশক : জাহিদুল ইসলাম জিহান, আহমদ প্রকাশন, ইমাম 
ম্যনশন (নিচ তলা), জামিয়া রোড, পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ 

৩য় সংস্করণ: মে ২০১৬ 

বিনিময় : ৪০০ টাকা মাত্র 


চট্টগ্রাম ইসলামিয়া আরাবিয়া জিরির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হযরত 
মাওলানা আহমদ হাসান (েহ.)-বিরচিত ও আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান মুফতি ও সিনিয়র মুহাদ্দিস হযরত 
আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ (দো. বা.)-সম্পাদিত 
মাশায়েখে চাটগাম আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অন্যতম 
আলোকিত মাইল ফলক | ইতোমধ্যে এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩টি 
সংস্করণ বেরিয়েছে । ২য় খণ্ডের কাজও প্রায় শেষপ্রান্তে। 
পরবর্তীতে ৩য় খণ্ড বের করারও পরিকল্পনা রয়েছে । চট্টগ্রামের 
যেসব ওলামা মাশায়েখ দাওয়াত, তাবলীগ, আত্মশুদ্ধি, ওয়ায- 
নসীহত, সমাজ সংস্কার ও দীনি শিক্ষার বিকাশে দৃশ্যমান খিদমত 
আনজাম দিয়েছেন এবং দিয়ে চলেছেন তাদের জীবন কথা 
মাশায়েখে চাটগাম-এ স্থান পেতে চলেছে । এ উদ্যোগ অত্যন্ত 
প্রশংসনীয় । মনীষীদের জীবন পরিক্রমা, আদর্শ নিষ্ঠা, 
কর্তব্যবোধ, পরিশীলিত আচার, কর্মযজ্ঞ, নিঃস্বার্থ সেবা 
মানবজাতির অমূল্য সম্পদ । ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এসব ঘটনা থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের চলার পথ খুঁজে নিতে সক্ষম হয় । 
আলোকিত মানুষের জীবনধারা ইতিহাসের উপাদান | যথাসময়ে 
দায়িত্বশীল ব্যক্তি কর্তৃক নথিবদ্ধ করা না গেলে কালের আবর্তে 
এগুলো হারিয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয় । ইতিহাস 
হারিয়ে হেলে মানুষ মিথ ও কিংবদন্তীর আশ্রয় নেয় | কেচ্ছা- 


জুন'১৬ 


কাহিনীর আশ্রয়ে গল্প-উপন্যাস তৈরি হয় ইতিহাস তৈরি হয় না। 
ইতিহাস সব সময় সত্যাশ্রয়ী ৷ 
হযরত মাওলানা আহমদ হাসান (েহ.) ১৪০৮ হিজরীতে 
মাশায়েখে চাটগাম-এর সংক্ষিপ্ত পাওুলিপি প্রস্তুত করেন । চট্টগ্রাম 
অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় বেশ ক'জন কীর্তিমান ওলামা-মাশায়েখের 
জীবন ও কর্ম সন্নিবেশিত হয় । বিভিন্ন কওমি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার 
পটভূমিও এতে আলোচিত হয় সংক্ষিপ্তাকারে । পরবর্তীতে 
লেখকের অনুসৃত পথ ধরে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রণ করে হযরত 
আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ (দা. বা.) গুরুত্পূর্ণ তথ্য- 
উপাত্ত সংগ্রহ করেন যার পরিমার্জিত ও বর্ধিত রূপ মাশায়েখে 
চাটগাম ৷ ১ম সংস্করণ বের হয় ১৯৮৮ সালে । ইতোমধ্যে এ 
গ্রন্থের ৩টি সংস্করণ বেরিয়েছে, যা ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পায় । 
১ম খণ্ডে মোট ১৭জন মনীষীর জীবন ও কর্ম স্থান পেয়েছে 
তাদের মধ্যে আল্লামা আবদুল ওয়াহেদ (রহ.), আল্লামা আবদুল 
হামিদ (রহ.), আল্লামা হাবিবুল্লাহ (রহ.), আল্লামা সূফি আযিযুর 
রহমান রেহ.), আল্লামা শাহ জমিরুদ্দিন (রহ.), আল্লামা সাঈদ 
আহমদ (রহ.), আল্লামা আফাযুদ্দিন (রহ.), আল্লামা আবুল 
হাসান (রহ.), আল্লামা শাহ আহমদ হাসান (রহ.), আল্লামা 
আবদুল ওয়াদুদ (রহ.), আল্লামা মুফতী আযিযুল হক (রহ.), 
আল্লামা মুফতি ফয়যুল্লাহ (রহ.), আল্লামা শাহ আবদুল মজিদ 
(রহ.) আল্লামা মুফতী নুরুল হক (রহ.), আল্লামা অলী আহমদ 
(রহ.), আল্লামা তোরাবুদ্দিন (রহ.) ও মাস্টার আশরাফ আলী 
(রহ.) | 
হযরত আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ (দা. বা.) 
ংলাদেশের একজন উঁচুমাপের রূহানি রাহবার, দক্ষ আলিমে 
দীন, সুলেখক, বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, প্রাজ্ঞ মুফতী ও জননন্দিত 
শিক্ষাবিদ । ১ম শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যস্ত শিক্ষাজীবনের 
সর্বত্র দেশ-বিদেশে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে 
রীতিমত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন । আরবী, উর্দূ, ফারসি ও বাংলা 
ভাষায় তার দক্ষতা ঈর্ষণীয় । এতগুলো যোগ্যতা, মেধা ও 
পারঙ্গমতা সন্ত্্ও তার নিরহংকার চরিত্রের সহজাত বিনয়, 
সৌজন্যতাবোধ, মার্জিত আচরণ যে কোন মানুষকে কাছে টানে । 
পবিত্র কুরআন, হাদীসে নববী ও ফিকহে ইসলামীর পঠন ও 
তার সারাটি জীবন কেটেছে । এমন একজন মনীষীর হাতে 
যখন কোন গ্রন্থ রচিত হয় তা পাঠকবর্ণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা 
পেতে সময় লাগে না। 
মাশায়েখে চাটগাম চট্টগ্রামের ইতিহাস-এতিহ্যের উৎসগরন্থ 
হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে । যেকোনো 
গবেষক এ গ্রন্থের তথ্য-উপাত্তকে অবলীলায় ব্যবহার করতে 
পারেন । যেকোনো সিরিয়াস গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জি প্রদান ও পাদটাকার 
মাধ্যমে তথ্যের উৎস বর্ণনা করা আধুনিক গবেষণাপদ্ধতির স্বীকৃত 
নিয়ম । মাশায়েখে চাটগাম গ্রন্থে এ নিয়ম অনুসৃত হয়নি । ৪র্থ 
₹স্করণে এ নিয়ম পালিত হবে, এটা আমাদের প্রত্যাশা । 
আমি এ গ্রন্থের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা কামনা করি এবং দুআ করি 
যেন আল্লাহ তায়ালা লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশককে উত্তম 
প্রতিদানে ভূষিত করেন, আমিন | ৪১৫ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটির কভার 
মানসম্মত, ছাপা সুন্দর, কাগজ উন্নত ও বাধাই মনোরম । 
শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের মানুষের সংগ্রহে রাখার মতো এটি একটি 
মুল্যবান গ্রন্থ । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
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সকালের নাশতা না করলে কী বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া পড়ে শরীরে? 


সকালে অনেক তাড়াহুড়ো, তাই কিছু মুখে দিয়েই বেরিয়ে যান 
ন্‌ অনেকে । এভাবে 


তা জানেন? 
একাধিক গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে যে সকালের নাশতা যাদের 
অনিয়মিত, তাদের মধ্যে ডায়াবেটিস, হদ্বোগ ও স্তলতা বা 
বাড়তি ওজন প্রভৃতি সমস্যার হার বেশি । আর স্বাস্থ্যকর নাশতা 
দিয়ে দিন শুরু করলে রক্তের ক্ষতিকর এলডিএল চর্বির পরিমাণ 


কাঠ র াঁ ব 
খাওয়াদাওয়া করেন অথচ নানা সমস্যা দেখা দেয় । অতিরিক্ত 
পানি পিপাসা, বিমুনি ভাব, দুর্বল লাগা, অতিরিক্ত গরম লাগা, 
গ্যাসের সমস্যা ইত্যাদি লেগে থাকে । এসব সমস্যা এড়াতে 


কমে, ওজন ঠিক রাখতে সুবিধা হয় এবং স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্কের 
দক্ষতাও বাড়ে । 

সকালের নাশতা আমাদের শরীরের বিপাকক্রিয়া শুরু করার 
মাধ্যম | সারা রাত বিপাক ক্রিয়া যে পরিবর্তন ঘটে; যেমন- 
রাতের বেলা শক্তি জোগায় যকৃতে সঞ্চিত শর্করা, শক্তিক্ষয় বন্ধ 
থাকে মাংসপেশি ও অন্যান্য অঙ্গের, নানা হরমোন ও 
রাসায়নিকের নিঃসরণে চলে রাত্রিকালীন ছন্দময় ওঠানাম্ 
সকালের নাশতার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় । আর 
শুরু হয় শরীরের মধ্যকার দিনের বেলার কার্যক্রম । যকৃৎ তখন 
শক্তির সরবরাহ থামিয়ে দেয়, ফলে এনার্জি বা শক্তি পাওয়ার 
জন্য চাই খাবার | সেটা না পেলে হরমোন ও রাসায়নিকের 
ছন্দপতন ঘটে । তার একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে মস্তিষ্ষসহ 
সারা শরীরের ওপর । 

দুপুরের খাবার বা মধ্যাহ্ভোজের আগেই বেশি খিদে পেয়ে যায়, 
ফলে দিনের মাঝামাঝি খাওয়া হয়ে যায় বেশি | পরিণামে ওজন 


শরীর ঠাণ্ডা রাখতে হবে | খেতে হবে গরমে উপকারী পানীয় । 
শিখে নিন কিছু উপকারী শরবত বানানোর রেসিপি । 

বেলের শরবতে যা যা লাগবে: ঠাণ্ডা পানি ৩ কাপ, চিনি 
প্রয়োজনমতো, বরফকুচি প্রয়োজনমতো । 

যেভাবে করবেন: পাকা বেল কুরিয়ে নিতে হবে । তারপর বিচি 
ফেলে অথবা চালুনি দিয়ে চেলে নিতে পারেন । বিচিসহ ব্লেন্ড 
করলে শরবত তিতা হয়ে যেতে পারে । তারপর সব উপকরণ 
একসঙ্গে ব্লেন্ড করে এবার বরফকুচি দিয়ে পরিবেশন করেন । 
এটি আপনার হজম প্রক্রিয়ায় দারুণ ভূমিকা রাখে | শরীর ঠাণ্ডা 
রাখে, পানিশূন্যতা দূর করে । বেলের শরবত কোষ্ঠকাঠিন্য দুর 
করে । প্রতিদিন বেলের শরবত পান করলে শরীরের ক্লান্তি দূর 
হয় বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিনের শারীরিক পরিশ্রমের পর 
একগ্রাস বেলের শরবত সারাদিনের ক্লান্তি প্রশমন করে । 


তরমুজ-স্ট্রবেরির শরবতে যা যা লাগবে 
স্ট্রবেরি এক কাপ, তরমুজ কিউব করে কাটা দুই কাপ, এলাচ 


বাড়ে । 
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা 
একটি স্বাস্থ্যকর সকালের নাশতার জন্য কিছু নির্দেশিকা 
হু | 
সকালের নাশতা যেন কোনো দিনও বাদ না যায় । আর এর 
মেন্দুতে তিনটি মূল উপাদানের সমাহার থাকতে হবে: ১. 
শস্যজাতীয় খাবার (যেমন- রুটি বা ওটমিল), ২. দুধ বা 
দুধের তৈরি খাবার (যেমন_ দই বা মিষ্টি), ৩. ফলমূল বা 
সবজিজাতীয় কিছু । 
সকালে চা-কফির চেয়ে এক গ্রাস জুস বা ফলের রস শ্রেয় । 
সকালে একটা ডিম প্রোটিনের চাহিদা পূরণে সাহায্য করে । 
নাশতা সারার সময়ের জন্য প্রয়োজনে ১৫ মিনিট আগে ঘুম 
থেকে উঠুন । আগের রাতে ঠিক করে নিন, সকালে কী কী 
খাবেন । খুব তাড়া থাকলে খাবার সঙ্গে নিয়ে বেরোন এবং 
অফিসে ঢুকেই প্রথমে নাশতা সেরে নিন । 
ডা. তানজিনা হোসেন 
হরমোন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ 


জুন'১৬ 


দুটি, গোলমরিচের গুঁড়া সামান্য, পানি এক কাপ, চিনি আধা কাপ 
রি ও বরফ কুচি 
প্রয়োজনমতো । 


আর পানি দিয়ে ভালো করে ব্রেন্ড করে নিন । ব্লেন্ড হলে ছাকনি 
দিয়ে মিশ্রণটি ছেকে নিন । তারপর আবার এই মিশ্রণ ব্লেন্ডারে 
নিয়ে এর সঙ্গে বরফ কুচি, এলাচ ও চিনি মিশিয়ে ভালো করে 
ব্লেন্ড করুন । এরপর এই মিশ্রণ একটি গ্লাসে ঢেলে এর ওপর 
সামান্য গোলমরিচের গুঁড়া ছড়িয়ে ঠাণ্ডা ঠাপ্তা পরিবেশন করুন 
তরমুজ ও স্ট্রবেরির শরবত | গরমের সময় শরীরকে সুস্থ রাখতে 
তরমুজ এবং স্ট্রবেরি দারুণ উপকারী | সুস্বাদু শরবত খাবেন 
আবার উপকারও পাবেন । 
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আবদুল হালীম খা 


আমার ঘরের সামনে এক দীড়াক বৃক্ষ 


প্রতিদিন দেখে দেখে আর শিকড়ে পানি ঢালতে ঢালতে 
নিজেই এখন বৃক্ষ হয়ে গেছি 

না নড়তে পারছি না সরতে পারছি কোনো দিকে । 
বৃক্ষের মতো ভালোবাসি সীমিত সীমা 

আর প্রতিবাদহীন নির্বাক জীবন । 


পথ দেখছি পথিক দেখছি 

মিটিং দেখছি মিছিল দেখছি 

গণতন্ত্র দেখছি নির্বাচন 

আইন-আদালত দেখছি শাসন-শোষণ দেখছি 
সংসদ দেখছি সংবিধান দেখছি 

দেখে দেখে কিছু বলতে ইচ্ছে করছে 

অথচ বলতে পারছি না । 


বৃক্ষের মতো নির্বাক দাড়িয়ে দাড়িয়ে । 


আলাউদ্দিন কবির 


রমযান এলো খোদার দয়ার খোশ-খবরি নিয়ে 
জাহান্নামের সাত দরোজা বন্ধ করে দিয়ে 

ওরে মুমিন আর কতো দিন হাটবি পাপের পথে 
পবিত্র এ রোজার মাসে ওঠ না নেকীর রথে! 


খেয়াল-দোষে এগারো মাস করলি কতো গোনাহ 
সুবর্ণ এ মাসটিতে তোর পুণ্যের ঘর বোনা 
পুণ্যের ঘর শুন্য হলে শেষ বিচারের দিনে 
পারবি কি ভাই নিতে তোর ওই বেহেস্তি-ঘর কিনে? 


রমযান এলো সঙ্গে নিয়ে রহম-মাফি-নাজাত 
পুরস্কারে পুরস্কারে পূর্ণ করে দিন-রাত 

এমন মাসে করিস যদি ইবাদতে হেলা 

শুন্য হাতে যাবি ওপার শেষ হলে তোর বেলা! 


আখিরাতের অসীম হায়াত সাজিয়ে নে না ভাই 
জীবনে ফের পাবি এ মাস গ্যারান্টি সে কোথায়? 


জুন'১৬ 


এরা কি মানুষ নয়? 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 


দূর সিরিয়ার ধূসর মরু নির্ধাতিতের রক্তে লাল, 
কেমন করে বাঁচবে তারা শাসক যদি সর্প-কাল! 
যাদের টাকায় গড়ল দেশে বিশাল শক্তি অস্ত্র-বল, 
তাদেরকেই আজ মারছে শাসক-অস্ত্র গুলো সব সচল! 


বুলেট বোমা হানছে আঘাত বিমান আছে এর সাথে, 
দিবস জুড়ে হামলা চলে হামলা হানে ফের রাতে! 
অগ্নিগোলায় জলছে আগুন জিহ্বা যেনো আকাশ ছুঁই, 
বারূদ মেশা চামড়া পোড়ার গন্ধে কাঁদে বাতাস ভুই! 


অস্টালিকার দেয়াল তলে আটকে মরে শিশুর দল, 
পুরুষ-নারী পাচ্ছেনা কেউ বাঁচার মত সুযোগ-বল । 
মিশছে ধুলোয় অষ্টালিকা মিশছে সাথে মানব প্রাণ, 
আহার ওষুধ নাইরে কিছুই এদের কাছে যায়না ত্রাণ! 


এদিক ওদিক ছুটছে যারা একটু খানি বাঁচতে চায়, 
আপন দেশে হিংস্র শাসক আর কে দেবে বাঁচার ঠাই! 
এই যে জুলুম! রক্ত নহর!বিশ্ব বিবেক নড়ছে কই! 
মরছে যারা লাখে লাখে এরা তবে মানুষ নয়? 


মাহে রামাযান 
মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 
রামাযান আসে প্রতি বৎসর প্র 
মুমিনেরই ঘরে রামাযানের চাদ 
নাজাতেরই পথে এসো 
ত্বরা করে ওরে । মাহবুবা মাসুমা অনু 
দুর আকাশে উঠল যখন 
গোনাহ-খাতা মাফ করে নাও রামযানেরই চাঁদ, 
রা সকল মুমিন মুসলমানের 
বরকতে এর দূর হয়ে যাক ভাঙ্গল খুশির বধ । 
যত মনের ক্রেদ আমল করে হৃদয় মাঝে 
ছাড় গীবত আর পাপাচার ছড়িয়ে দিবে নূর, 
নয়তো হবেনা রোযা পাপ-পঞ্ধিল হিংসা দ্বেষ 
উপোস থাকাই হবে শুধু তাড়িয়ে বহুদূর । 
বাড়বে পাপের বোঝা । এগারো মাসের যতেক গুনাহ 
চেয়ে নেবে মাপ, 
নিতে হবে সিয়াম সাধনার হৃদয়টাকে ধুয়ে মুছে 
হোম শিক্ষা করে নেবে সাফ । 
র প্রিয় রাসূল (স-). পড়বে কুরআন রাখবে রোজা 
দিয়ে গেছেন দীক্ষা । হবেন খোদার দাস, 
ইবাদতে মশগুল হবে 
মিটবে মনের আস । 
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দোলনার তুলনা 


ভাষা ও ভাব ভাবনা 


১. মানুষের প্রথম দোলনা কোনটি? এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর 


হবে “মাতৃপেট” । রুহ যখন আসে, এক দুই তিন দিন করে 
দশ মাসের রক্তপিপু বাচ্চায় রূপ নেয় । এতো কচি হাড়-গোস্ত 
এখানের মানুষের হাতে হাতে থাকলে, ঝরে যাবে বলেই 
ওখানের দোলনায় সে নিরাপদ । এখানের কোনো অশুভ 
ছায়া-বয়ার সেখানে ছুঁতে পারে না । তুলনাহীন সেই দোলনায় 
আমি, আপনি কতো নিরাপদ ছিলাম ভাবতে পারেন! আমরা 
তো জালিম, দোলনার সেই অপারেটরকে, বিনা কারণে কতো 
কিল, ঘুষি, লাথি দিয়েছি তার হিসেব কষা ভয়ানক হিসাব । 
সেদিন মায়ের নিরাপদ দোলনা এর জন্য ক্ষতিপূরণ যেমন 
চায়নি, তেমনি বিনিময়ও না। এই দোলনার তুলনা কারো 
লগে মেলে না, মেলাতে যেও না। 

২. মায়ের দ্বিতল দোলনায় আবারো ঠাই হয় সন্তানের | এখানে 
আসার পর দ্বিতীয় দোলনা হিসেবে মায়ের কোলেই চড়ে 
মানুষ । ভাবতে পারেন, কতো যত্ব, কতো মমতা ও কতো 
আদরের সেই দোলনা! চড়ার সময় অণুপরিমাণও চিন্তা করতে 
হয় না আরোহীকে | দিন নাই, রাত নাই, বিরাম নাই__ 
বিনামূল্যে চড়ে আর চড়ে; তিনিও চড়ান ৷ বড়োই শান্তির 


আমাদের অনুভূতির প্রকাশ ঘটে ভাষার পোষাকে ৷ সভ্যতার 
ইতিবৃত্তে ভাষা সুফলা ও কার্যকরী উপাদান । ভাষার সুমহান 
্রষ্টাকে শুকরিয়া জানানো উচিত । হামদান লিল্লাহ ৷ আমি বিশ্বাস 
করি, আল-কুরআনে | তিনিই ভাষাসমূহের নির্মাতা ও বিনির্মাতা 
ও ভাষার কল্পবিধাতা । 

সাধারণ নৈমিত্তিক প্রয়োজনে আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের 
মতো ভাষাও প্রয়োজন । আবার আমাদের যে মানুষ হিসেবে 
মগজের কাজকারবার ও মনের দরবার এসবকে গুছিয়ে বোঝার 
জন্য ও বোঝানোর জন্য আমাদের ভাষার দরকার | ভাষা কতো 
বড়ো নেয়ামত, আমি অবাক হয়ে ভাবি । ভাষা না থাকলে, 
আমরা বোবা ও বোকার অন্ধকারে অন্ধকার হাতড়াতাম । কতো 
কতো ভাষা ভুবনে প্রচলিত, তার ইয়ন্তা নেই । সব ভাষাই নতুন 
নতুন রঙ, রস ও রওনক নিয়ে নবরূপে সুন্দর ও মজাদার । 
ভাষার শরীরি রূপ হলো, বর্ণমালা ও লিপিপদ্ধতি | অনেক ভাষার 
তা আছে, অনেকের নেই । ভাব হলো ভাষার কলিজা ৷ ভাব 
মানে, যা ভাবি, চিন্তা করি ও যা বুঝাতে চাই, তা। ভাবটাই 
প্রধান, বাক্যমালা অপ্রধান । 


দোলনা, সেই কোল । ওখানেই বসে কীদি, হাসি আবার 
সর্বনাশও করি । সেই কোল কোনোকালে ক্ষতিপূরণ চায়নি । 
আজিব এক দোলনার নাম মাতৃক্রোড় । 

৩. এবার আমি একটু একটু বড়ো হলাম । আমার শরীর 
কীথামোড়ানো বিছানায় মানিয়ে নিতে শিখেছে । মা বাবাকে 
দিয়ে বাজার থেকে একটা দোলনা কিনে এনেছেন । না, 
আমাকে ভর লাগছে বলে নয়। বড়ো পরিসরে আমার 
দাপাদাপি দেখবেন বলেই এই ব্যবস্থা । কাজের চাপ বেশি না 
হলে আমাকে ওখানে তুলতেন না । টাকা দিয়ে কেনা সেই 
দোলনায় বাবা কিছু টাকা বেশি দিয়েছেন বলেই মা'র মৃদু 
রাগারাগি__সে কী! এখন বুঝতে পারি, মায়ের কোলের 
দোলনার মুল্য অর্থের পরিমাণে পরিমাপ অযোগ্য | শখের চড়া 
চড়াতে গিয়ে, বাবাকে টাকা খরচ করতে হয়েছিলো সেদিন । 
কিন্তু মায়ের দোলনায়? বলতে পারছি না আর, অশ্রু ডিস্টার্ব 
করছে ।ক্ষম হে পাঠক মোরে... 

৪. কোল হারিয়েছি অনেক দিন হলো, বড়ো হয়েছি বলে । তবু 
মায়ের মনের কোলে দোল খাচ্ছি আমি | এ যেনো নিস্তারহীন 
দোল বিস্তার ৷ এই চড়তে চড়তে একদিন চলে যাবো । সেদিন 
নতুন আরেকটি দোলনায় ওঠবো । নাম: খাটিয়া। কিন্তু 
আফসোস একটাই, হয়তো সেদিন মায়ের যত্রের দোলনা 
পাবোনা। 


কাজী নুর মুহাম্মদ আশিক 
ছাত্র: হাজেরা-তজু ডিগ্রি কলেজ, চউগাম 


জুন'১৬ 


এখন মুল ভাবনাটি বলি! ভাবের সুন্দর ও পরিশীলিত ভাষ্যকে 
সাহিত্য বলে । সেটার প্রধান দুপ্রকার বহুল চর্টিত। কবিতা ও 
গদ্য । 

এখন যে মাধ্যমেই আপনি চর্চা করুন, সেটা ব্যাকরণসিদ্ধ হওয়া 
লাগবে । নতুবা আপনি পরিত্যক্ত হবেন । তাই প্রমিত ব্যাকরণ 
জানা, বোঝা ও পড়া দরকার । আপনার ভাবচিত্র সাধারণ, 
আটপৌরে, পুবচর্চিত ও সেকেলে হলে, আপনিও সাধারণ মানে 
নেমে আসবেন । কখনো বা আপনি পরিত্যাজ্য হবে । তাই, 
নবীশ, নবীন ও নতুন ভাবনার উন্মিলন ঘটাতে হবে । শুধু আমি 
আপনি দুজন লেখালিখি করি না। অনেক বাঘা বাঘা, ঈগলে 
ঈগলে ও বাহাদুর লেখক লিখে গেছেন, কালে টিকে থাকতে 
হলে, আমাদের লেখনীকে গবেষণাখদ্ধ হতে হবে । নতুবা বাঘা 
ও বৃহৎ লেখকগোষ্ঠির কলরবে আমরা মিইয়ে যাবো । প্রায় প্রতিটি 
বিষয়-আশয় খ্যাতিমান লেখকগণ লিখে গেছেন । আমি লিখতে 
চাই, নতুনত্ব আনতে হবে ভাবে ও বোধে । 

আপনি লিখতে চাইলে, নতুনভাবে লিখতে হবে | নতুবা আপনার 
ডামাডোলে কেউ আকৃষ্ট হবে না । এটাই নিয়ম । আর নতুন কিছু 
বলতে না জানলে, আমি লিখবো কেনো? 

অনেক লিখিয়ে আছেন, তোতাপাখির মতো সারা জীবন একই 
কথা ইনিয়ে বিনিয়ে ও ঘুরেফিরে বলে থাকেন । এরা বিরক্তিকর 
ও স্থবির লেখক | এরা লেখক হিসেবে ব্যর্থতার উপযুক্তও নয় । 
জাস্ট ক্ষতিকর প্রজাতি । অনেকেই দুচারটে শব্দ মুখস্থ করে, কপি 
করে ও আত্মস্থ করে লেখালিখি করার প্রবণতায় ব্যস্ত থাকে । 


_॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


তাদের প্রতি অনুরোধ, হয়তো শব্দভাগ্তার বাড়ান, নতুবা 
রেস্টুরেন্ট করুন । এভাবে লেখনী চলে না । অনেক চোর লেখক 
আছে, অন্যজনের ভাব চুরি করে খালি শব্দ ও শিরোনামে 
জারিজুরি করে । এরা বেশিদূর যেতে পারে না। সময়ের সাথে 
সাথে এদের ভাষার ভাব থাকে না । চুরির সামর্থও ফুরিয়ে যায় । 
অনেকে সাহিত্য ফলানোর জন্য অভিধান নিয়ে বসে । এদের 
ভাষাবোধ অনেক কম | তবু, জটিল ও কঠিন শব্দ রচনা করে 
লঙ্কীকা- করে বসে। এরাও ভয়ঙ্কর । কারণ তাদের জন্য 
শব্দভীতি ও রোগ তৈরি হয় । 

বিশেষ ঝামেলা হয় কবিতার ক্ষেত্রে । এখন তো দুনিয়ার 
বেশিরভাগ ছাগলই কবিতা (?) লিখে চলেছে । এদের ঠাস করে 
থাঞ্সড় লাগানো উচিত । এদের জন্য কবিতা মশকারা হয়ে 
যাচ্ছে । কবিতা লেখা এতো সহজ নয় । প্রকৃত কবিতা অনেক 
কষ্টে লিখিত হয় | তবেই হয় চমচম ও জমজমের মতো সুস্বাদু ও 
রসালো । 

অনেকেই ভালো লিখেন, তবে, একটা কথাই সারা বছর ঘ্যানর- 
ঘ্যানর করেন | এটা দুঃখজনক | ধরুন, এক সাগর হতাশা, ঘাস 
ও দুঃখবাদ আর কতোবার ভালো লাগে? এদের জন্য আফসোস 
হয়! 

প্রকৃত সাহিত্য সব সময় ও সমাজে মাথা উচু করে আওয়াজ 
তোলে । মৌলিক সাহিত্য কখনো হারায় না, তারার মতো 
মহাকালে জ্বলে ৷ সেটার আরতি ও আরাধনা করা উচিত । 


রুকন রাশনান 
ফাষেল: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টগরাম 


সমকালীন ভাবনা 


১. সবাই বলে, সব সম্ভাবনার দেশ এই বাংলাদেশ । আমিও 
বলতাম এবং বলে এসেছিও । তবে এখন কেনো জানি বলতে 
ইচ্ছে করছে, বাংলাদেশ মানে একনায়কীয় নিবর্তন অব্যাহত 
রাখার নিমিত্তে ইস্যুর পর ইস্যু তৈরির অদ্ভুত এক দেশ । বড়ো 
কোনো ইস্যু আড়াল করার অভিপ্রায়ে ব্যাঙের ছাতার মতো 

্য অদরকারী ইস্যুর জন্মদান এবং মিডিয়ার কল্পনাতীত 
আনুকুল্যদানের অভিনব ভূখণ্ড । 

২.সারা বছর কতো তনু প্রাণ আর সন্ত্রমহারা হয়__এদেশের 
নৈতিকতাশৃন্য শিক্ষাকারিকুলামে গড়ে ওঠা ডিজিটাল প্রজনোর 
ডিজিটাল মাস্তির কবলে পড়ে, তা নিয়ে তেমন কোনো 
উৎকণ্ঠা দেখা যায় না কারো মধ্যেই । এসব তনুহত্যা হয়ে 
থাকে বিচ্ছিন বা অদরকারী ঘটনার ফাইলবন্দী । কিন্তু 
যেইমাত্র রাজনৈতিক বা আদর্শিক বড়ো কোনো আন্দোলন 
থেকে আমজনতার দৃষ্টি ফেরানোর প্রয়োজন দেখা দেয়, 
অমনি চেতনার চ থেকে র পর্যন্ত সবাই বড়ো বেশি সজাগ 
হয়ে ওঠেন! চারিদিকে শুরু হয়ে যায় হলুদ সাংবাদিকতা আর 
আইওয়াশের জম্পেশ রিহার্সাল! 


জুন'১৬ 


৩. লাখো শহীদের রক্তে অর্জিত এ দেশের স্বাধীনতা এখন 
কাগুজে হতে বসেছে । গদিনশীন ও গদিপ্রত্যাশী সবাই 
নিজেদের “গণপ্রজাতন্ত্রী” দাবি করলেও যে-ই গদির নাগাল 
পায়, শুরু করে দেয় “স্বৈরতন্ত্রঁ নয়তো “রাজতন্ত্র চালু করার 
পায়তারা । 

. বাঙালির স্মৃতিশক্তি নাকি ইদুরের স্মৃতিশক্তির চেয়েও ক্ষীণ | 
বেশি কিছু বেশি দিন মনে রাখা তো দুরের কথা, কোনো 
কিছুই তারা বেশি দিন__এমনকি পাচ বছরও মনে রাখতে 
পারে না । ফলে যেই লাউ সেই কদু! কাজের কাজ কিছুই হয় 
না। ৫ বছর পর-পর কেবল পুরনো মদের বোতল বদলই 
সার! 

৫. আমরা কি নিজেদের বদনামের বাউন্ডারি থেকে বের হতে 
পারবো না? আমরা কি পারি না জন্মভূমির সঙ্গে বেঈমানি 
ছেড়ে দিতে? পারি না এ দেশের এতিহ্য-সংস্কৃতি, ধর্ম- 
সম্প্রীতি নিয়ে রাজনৈতিক খেল পরিত্যাগ করতে? আমরা কি 
পারি না এ মাটির মানুষের প্রাণের দাবি আর কথার অর্থগুলি 
সঠিক অর্থে বুঝতে? পারি না কি চেতনার নামে অচেতন 
হওয়ার কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে??? 


০০ 


রুবেল কবির 
শিক্ষার্থী ইতিহাস বিভাগ, চটথরাম বিশ্ববিদ্যালয় 


কৌতুক 
বেকারের সঙ্গে কথোপকথন 


ফুটপাতে এক বেকারকে শুয়ে থাকতে দেখে এক লোক বললো, 
“ওই ব্যাটা, আরামে ঘুমায় আছস, কাম করতে পারছ নাঃ? 


বেকার : কাম কইরা কী হইবো? 

লোক : কাম করলে টাকা কামাইতে পারবি । 
বেকার : টাকা কামাইয়া কী হইবো? 

লোক : টাকা কামাইলে বাড়ি-গাড়ি হইবো । 

বেকার : বাড়ি-গাড়ি দিয়া কী হইবো? 

লোক : আরামে ঘুমাইতে পারবি । 

বেকার : তো, আমি এতোক্ষণ কী করতাছিলাম? 
শিক্ষক ও ছাত্র 

শিক্ষক : বলো তো, সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে না কেনো? 
ছাত্র : আমি পরিক্ষায় পাস করি না বলে । 

শিক্ষক : কেনো? 

ছাত্র : কারণ আম্মু বলেছেন, আমি যেদিন পাস করবো, 


সেদিন নাকি সূর্য পশ্চিম দিকে উঠবে | তিন বছর ধরে 
আমি ফেল করে একই ক্লাসে আছি। তাই সূর্যও 
পশ্চিম দিক ওঠে না। 


সংগ্রহ: সাদেক আজমাইন 
ছাত্র: দাওরায়ে হাদিস, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 


কে ধরে আজ কার কান 
আরকানুল ইসলাম 


কে ধরে আজ কার কান 
তা জানে না আরকান 
ধরা উচিৎ যার কান 
কেউ ধরে না তার কান 
সত্যিকারের অপরাধী 
এমনভাবেই পার পান! 
পড়া যেদিন পারতাম না 
ধরতো সেদিন স্যার কান 


নিজেই ধরেন স্যার কান 
ছাত্রনেতার ধাওয়া খান আর 
সবার সামনে মার খান । 
কারো বেলায় চুপ থাকে সব 
কারো বেলায় ঘাড়খান_ 
উচু করে প্রতিবাদে 

করে পরের ভার কান । 
অপরাধী পার পেয়ে যায় 


সদসা: ১৩৮ 


শিক্ষক নয় আল্মাই বড়ো 


আয়েয সগীর 

সহিতে সহিতে সহিতে না পারি 
আল্লার অপমান 

শ্যামল কান্তি মাটিতে মিশালো 
শিক্ষকদের মান! 


কলঙ্ক শিক্ষার 

সম্প্রীতি ভুলে নানা কথা ছলে 
জমা করে ধিক্কার | 

শ্যামলের কানে ধরা দেখে যারা 


বড়ো আল্লার মান 


যোলো কোটি পৃত প্রাণ! 


পথিক মুহাম্মদ ইদরীস 
ধরেন বাবুর কান 

শ্যামল ষাড়কে ডুবাই মারতে 
গঙ্গা নিয়ে যান । 

মহান প্রভুর বসুন্ধরায় 
করতে হলে বাস 
হিসেব কষে বলবি কথা 

না হয় হবেই নাশ। 

গুরু হয়ে গরু মার্কা 
কইলি কথা তুই 

ছুরির মাথায় ছুই । 

কার জমিনে কার নামেতে 
করলি কটুক্তি 
স্যারকে হঠাৎ ষাড় বানালো 


আহ্‌, কখনো কি তা করেছি স্মরণ? 
হতে হবে মুখে কালেমা উচ্চারণ 
এ আদি অনুজ্ঞা করেছি কি লঙ্ঘন? 


দু দিনের মুসাফির, ৃঁ 

ধরণীর নিলয় থেকো না আকড়ে 
অচিরেই পাড়ি দিতে হবে সবকিছু ছেড়ে! 
মুসাফির তুমি, 

প্রভুর অনুশীসন যেও না ভুলে 

না হয় ঠিকানা হবে তব হুতামার অনলে! 
কথার ছলে হারিয়ে যাওয়া ধরণীর পেটে 
নিঃশ্বাসের নিষ্ঠুর আচরণে; 

চারদিকে ওঠে রোল 

দাফনকাফন তাড়াতাড়ি করো শেষ..! 


। আত্তত্ুহীদ ৪১ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


ঞ নতুন সদস্যদের তালিকা * ৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
১৯৭.মুহাম্মদ এহসান, গ্রাম+ডাকঘর: পাঠানদন্ভী, বরাতে হরে | 
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮৪৩-১৮৮১৪২ * লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 


১৯৮.মুহাম্মদ রিদওয়ানুল হক, রুম % ২৭২, দারে কদীম কঃ হয বর ক মারল মানিলানের 


(দ্বিতীয় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৫৬-৮৩২৭৩৮ 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
ফোরামের নিয়মাবলি প* আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
০ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী ১৬০, আন্দরকিল্লা, চটগ্রাম-৪০০০ 
এবাং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের ই-মেইল: ৪19000010.1910114907)210911.001 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 
নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 


ফোন: ০১৮৪০-১৯৩৪৪৯ 


ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম বিভাগীয় | (৯১) আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
রি পটিয়া, চট্টগ্রাম । ফোন: ০৩১-৭২২৩৪৮ 


সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে। 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 
* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ বিজ্ঞপ্তি 
তার নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে ভাকযোগে 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে । আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩৩-১৪৩৪ 
* আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি_শুধু || হিজরি শিক্ষাবর্ষ আগামী ৮ শাওয়াল ১৪৩৩ থেকে আরম্ভ 


যেকোনো একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে 
হরে। ঠিকানা পরিবর্তন'হলে পরবর্তী লেখা | হবে। উক্ত তারিখ থেকে জামিয়ার সকল বিভাগ ও 


পাঠানো কিংবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার || শ্রেণীতে ভর্তি-কার্য ক্রম শুরু হবে । ভর্তিচ্ছ সকল ছাত্র- 
সময় তা জানিয়ে দেবে । অভিভাবককে যোগাযোগ করার আহ্বান করা যাচ্ছে । 

গ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন শিক্ষাবিভাগ 
লেখা পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
উল্লেখ করতে হবে । 


রি সদস্য কুপন 


০০০ জদ্রস্য ক্রমিক:... ... ... [অফিস কর্তৃক পূরণী] 
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সাক্ষর 


জুন' ১৬. -______ল্ল্। আত্তার্তহীদ ৪২ 


প্রতিযোগিতা জুন'১৬ 


১. ১৯৪৭ এ দেশভাগ হেয় করে রচিত “সাকোটা দুলছে 
কবিতার লেখক- [| সমরেশ মজুমদার [] সুনীল 
গঙ্গোপাধ্যায়] হুমায়ুন আহমেদ 

২. ধর্মের বিরুদ্ধে লেখাকে ফ্যাশন আখ্যায়িত করে একে 
নোত্রামি বলেছেন- [_] রাষ্ট্রপতি এড. আব্দুল হামিদ [] 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা [2] বিচারপতি এস কে সিনহা 

৩. উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক উপাদান- [] ভূমি ও শ্রম [] 
মূলধন ও সংগঠন] উভয়টি 

৪. ঘুষ ও উৎকোচের মাধ্যমে উপার্জনকে বলে- [| রিশওয়াত 
[] রিবা] গরর 

৫. কেউ কোনো পাপ বা অপরাধ করে ফেললে তা থেকে 
নি্কৃতি পাওয়ার জন্য যে নেক কাজ করতে হয়, তাকে 
বলে-[] কাযা [] কাফফারা [ ফিদিয়া 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 
দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার: » ৪০-৫০/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


অন্যদের নাম পব্বিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
পূ্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 
নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উন্লেখ করুন । 
৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 
৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 
৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি 


ওল হাতের কলম' 


৬. বিশ্বের কোন দেশে বিয়ের জন্য কোন বয়সসীমা নির্ধারিত 
নেই? [] সৌদি আরব] ইয়েমেন [] উভয় দেশে 


৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে । 


৭. দারুল উলুম দেওবন্দকে “সন্ত্রাসীদের কারখানা বলে 
অভিহিত করে কোন সংগঠনের নেতা? [] বিজেপি [] 
শিবসেনা [] বিশ্ব হিন্দু পরিষদ 

শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


আবু 
রা.), ৪. ইসলামী অর্থব্যবস্থায়, 
৫. হযরত আবুত তোফায়েল আমীর (রাধি.), ৬. ৭৬৭ খিস্টাব্দে 
৭. মাও. হাফেজ মুহাম্মদ জাফর সাদেক। 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. সনদ, ২. স্বাগত, ৩. উদ্বুদ্ধ, ৪. বাহ্য । 


ওয়াক্কাস রো.), ৩. রা 


ঘ পাঠ তে 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় জুন'১৬ সংখ্যার সবকটি প্রশ্নের 
উত্তর মে'১৬ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের 
শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । 
তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে 
গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 

জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
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৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


এম. তাজুল ইসলাম (গাজী) [সদস্য % ১৬৩] 


মোঃ আরিফুর রহমান [সদস্য % ১৮৫] 
মোঃ শাকের উল্লাহ সাদেক [সদস্য 4 ৫৭] 
এ ছাড়াও ফয়েজ আল-হুসাইনী [১৩৮], তৈয়ব আলী 1১৭৫], 
তামজিদ উল্লাহ 1১৮৬], মুহাম্মদ আরিফ 1১৭৮, শওকত ওসমান 
১৭৬], ফয়সাল মাহমুদ [১৪৯] বদিউল আলম [১৮৪], সুহাইল 
১৩৬], ছলিম উদ্দীন [১১৭], আবুল হুসাইন [১৪৬], মিজানুর রহমান 
১৬৮, জসিম উদ্দিন [১৪৭], সালমান ইবনে সোলাইমান [১৮৩], 
আরিফুর রহমান 1১৮৫], কফিল উদ্দীন শিহাব [১৭২], আসমা 
বিনতে শিহাব [২৮১7 ফোরকান [১৮০], আলাউদ্দিন মাহিদ 1১৯২, 
মুখলিছুর রহমান 1১৯১, মুখলিছুর রহমান [১৮৯] ইকরাম হুসাইন 
১৮৮], সাদিকুর রহমান [১৯০] প্রমুখ সদস্যবর্গ প্রতিযোগিতায় 
₹শ নিয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সকল প্রতিযোগীকে 
অভিনন্দন । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


4৫ ৬৮ 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


দুআ মাহফিল+১৬ সম্পন্ন 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার খতমে বুখারী শরীফ ও 
দুআ মাহফিল ৬ মে ২০১৬ (জুমাবার) বাদ জুমা জামিয়ার 
কেন্দ্রীয় মসজিদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে সহীহ 
আল-বুখারী শরীফের আখেরী দরস প্রদান করেন জামিয়াপ্রধান 
শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. 
বা.) । জামিয়াপ্রধান তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় বলেন, “দেশে 
আজ অজানা হতাশা বিরাজ করছে । ধর্মের নামে নানা দল- 
উপদলের আভির্ভাব হচ্ছে । আহলে হাদীস ও জাকির নায়েক 
ফিতনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৷ এর থেকে দেশের মানুষকে বাচাতে 
ফারিগীন ছাত্রদেরকে দেশে ছড়িয়ে পড়তে হবে । প্রজ্ঞা, নিষ্টা ও 
আন্তরিকতার সাথে মানুষকে দীনের পথে আহ্বান করতে হবে ।' 
দরস শেষে দেশ ও মিল্লাতের কল্যাণ কামনা করে দুআ 
পরিচালনা করেন, জামিয়ার প্রধান মুফতী ও শায়খে সানী আল্লামা 
মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ দো. বা.) । 


জামিয়া পটিয়ায় মাসব্যাপী 
কিরআত প্রশিক্ষণ কোর্স 


পবিত্র মাহে রমযান উপলক্ষে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার কিরআত বিভাগের উদ্যোগে মাসব্যাপী কিরআত 
প্রশিক্ষণ কোর্স আগামী ১ রমযান শুরু হয়ে ২০ রমযান ১৪৩৭ 
পর্যন্ত চলবে ইনশাআল্লাহ । প্রশিক্ষণ প্রধান করবেন জামিয়ার 


পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে । ২৩ তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষা গত ১ 
শাবান আরম্ত হয়ে ৬ শাবান ১৪৩৭ সমাপ্ত হয়েছে । মোট ৬টি 
কেন্দ্রে এ কেন্দ্রীয় পরীক্ষ অনুষ্ঠিত হয় । 


আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্সাহ (দা. 
বা.)-এর ইসলাহী জোড় অনুষ্ঠিত 


৪ মে ২০১৬ জামিয়ার দারুল হাদীস মিলনায়তনে জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান মুফতী ও শায়খে সানী, হযরত 
হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)-এর সুযোগ্য খলীফা, আল্লামা মুফতী 
হাফেয আহমদুল্লাহ দো. বা.)-এর ইসলাহী জোড় অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। এতে জামিয়ার ছাত্র ও আসাতিযায়ে কেরাম এবং 
জামিয়ার ফারিগীন ও হাফিয সাহেব হুযুরের ভক্ত ও মুরীদানরা 
অংশগ্রহণ করেন । এতে ইসলাহী বয়ান পেশ করেন হুযুরের 
খলীফাবৃন্দ । অবশেষে আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ দো. 
বা.)-এর ইসলাহী বয়ান ও মুনাজাতের মাধ্যমে জোড় সমাপ্ত 
হয়। 


ও জামিয়ার বার্ষিক পরীক্ষা 

১২ শাবান জুমাবার আনজুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ 
(কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড)-এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষা আরন্ত হয়ে 
১৮ শাবান ১৪৩৭ সমাপ্ত হয়েছে । বোর্ডের পক্ষ থেকে বোর্ডের 
আওতাধীন মাদ্রাসাসমূহে মোট ৭টি জামায়াতে এ পরীক্ষা 
অনুষ্টিত হয় । জামায়াতগুলো হচ্ছে, তাজবীদ (হাফস), তাজবীদ 
(রিওয়ায়াত), দাওরায়ে হাদীস, দুয়াম/কামিলাইন, চাহারুম, 
শাশুম ও হাশতুম । একই সাথে জামিয়ার ইবতিদায়ী হতে 
দাওরায়ে হাদীস, নুরানী বিভাগ, হিফয বিভাগ, শর্টকোর্স বিভাগ 
ও উচ্চতর বিভাগসমূহের বার্ষিক পরীক্ষাও একযোগে অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। 


মহাসম্মেলন ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 


সিনিয়র কারী সাহেবান। প্রশিক্ষণ কোর্সে ভতিচ্ছুকদের ভর্তি ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 


ফরম সংগ্রহ করে যথানিয়মে কোর্সে অংশগ্রহণ করতে বলা 
হয়েছে । উন্লেখ্য, কোর্সশেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সনদ প্রদান করা 
হবে। 


তাহফীয়ুল কুরআন সংস্থা 
কর্তৃক কেন্দ্রীয় পরীক্ষা সমাপ্ত 


ংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ধারাবাহিক কার্যক্রমের 
অংশ হিসেবে ১৯৯৪ থেকে সংশ্লিষ্ট হিফযখানাসমূহে কেন্দ্রীয় 


জুন'১৬ 


ইংরেজী অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । উক্ত তারিখে কোনো 
দীনী মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য 
সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, 
শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. 
বা.) অনুরোধ জ্ঞাপন করেন | 


তথ সৃতর : রিদওয়াতুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৪ 


জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার নাম ভাঙিয়ে 
কুচক্রী মহলের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড 
থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান 


দেশের অন্যতম প্রধান কওমি মাদরাসা আল-জামিয়া | 


আল-ইসলামিয়া পটিয়া উট্টগ্রামের নাম ভাঙিয়ে কুচক্রী 


আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ 


মহলের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সর্তক থাকার 
আহ্বান জানিয়েছেন জামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা 
মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী । এক 
বিবৃতিতে আল্লামা বোখারী বলেছেন, দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চল থেকে অনেক মাদরাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের 
প্রধান ও কর্তৃপক্ষের অভিযোগ সুত্রে জানতে পারছি যে, 
একটি প্রতারকচক্র জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার নাম 
ভাঙিয়ে এতিম-মিসকীন এবং গরীব ছাত্রছাত্রীদেরকে 
শিক্ষাবৃত্তির কথা বলে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের 
নিকট ফোন করে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীদের নিবন্ধন বাবৎ 
কারো কারো কাছে ২০০ টাকা, কারো কাছে ৩০০ বা 
৫০০ টাকা পর্যন্ত বিকাশে প্রেরণের জন্য দাবি করে 
আসছে । প্রতারকচক্রটি জামিয়া পটিয়ার পক্ষ থেকে এ 
সংক্রান্ত বিশাল তহবিল গঠনের অলীক গল্প শুনিয়ে 
এবং প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে ৫০০০ টাকা হারে শিক্ষাবৃত্তি 
দেওয়া হবে বলে লোভ দেখিয়ে সহজ-সরল মাদরাসা 
কর্তৃপক্ষসমূহকে প্রতারণার ফাদে ফেলতে অপচেষ্টা 
চালাচ্ছে বলে জানতে পারছি । 


এ ধরনের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড থেকে সকল | 


মাদরাসা প্রতিষ্ঠান ও এতিমখানার 


| বেরাদরানে ইসলাম! 
| আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ; 
এবং বাংলাদেশের বহুমুখী বৃহত্তম ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র ৷ ১৯৩৮ | 
| ইংরেজি সনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ যাবৎ এই জামিয়া মুসলিম- | 
| সমাজে পবিত্র কুরআন-হাদিসের আলো বিস্তার, ইসলামি | 
| তাহযিব-তামান্ুনের ব্যাপক প্রচার এবং পরিবেশক ; 
। কুসংস্কারমুক্ত করার পদক্ষেপ নিয়ে জাতির দিক-নির্দেশনার . 
দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছে । এই জামিয়ার ধময়ি | 
| শিক্ষাদানের সাথে সাথে ঘাত্রবৃন্দকে কর্মঠ করে তোলার | 
| উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ৰ 
| করা হয়েছে। প্রতি বছর আল-জামিয়া থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ ; 
, করে বিরাট সংখ্যক মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, মুফতি, মুবাল্লিগ, | 
| ইসলামি চিন্তাবিদ ও আরবি সাহিত্যিক, কারী ও হাফিয দেশ ও | 
| জাতির ব্যাপক দীনি খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন ৷ আল-| 
| জামিয়ায় প্রাথমিক স্তর থেকে ফিকাহ, আরবি সাহিত্য ও বাংলা; 
| সাহিত্য শীর্ষক উচ্চ পায়ের বহুমুখী শিক্ষাবিভাগ রয়েছে, যা! 
, জামিয়ারই বৈশিষ্ট্য | [ 
| এতে শিক্ষার্থীদের সাহিত্য, নাহু-সফর, ফরায়ে, তাজবিদ, | 
| হিফয ও হস্তশিল্পের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় । ৰ 
| ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নও-মুসলিমও রয়েছে। ; 
, সমস্ত ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান এবং বাসস্থান, বিদ্যুৎ ও | 


* পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। তদুপরি সকলের যাবতীয় | 
| পাঠ্যপুস্তক আল-জামিয়া থেকে প্রদান করা হয়। ২,৫০০ | 


কর্তৃপক্ষসমূহকে সজাগ-সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে 
আল্লামা বোখারী বলেন, এসব সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন, ভূয়া 
এবং ধোকাবাজদের ধান্ধাবাজি ছাড়া কিছুই নয়। 
গরীব-মিসকীন ও এতীম ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তির 
নামে জামিয়া কর্তৃপক্ষ আদৌ কোনো তহবিল গঠন 
করেনি এবং নিবন্ধনের জন্য কোনো বিজ্ঞপ্তি বা কোনো 
ধরনের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি । অতএব কুচক্রী 
মহলের এ ধরনের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে 
সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচিছ এবং উক্ত 
প্রতারকচক্রকে হাতেনাতে ধরে আইনের কাছে সোপর্দ 
করার অনুরোধ করছি । 


নিবেদক 


আল্পামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
প্রধান পরিচালক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
দৈনিক পূর্বকোণ, ১৪ মে ২০১৬ 


জুন'১৬ 


| জনের মতো ছাত্রকে জামিয়া থেকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ 
| করা হয় এবং নও-মুসলিমসহ বিপুলসংখ্যক ছাত্রের পোশাক ও | 
- চিকিৎসা তথা সকল প্রকার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব এই জামিয়া | 
| বহন করে । | 
| জামিয়া সাদকা তহবিল থেকে দরিদ্র ছাত্রদের ভরণ-পোষণ | 
| ইত্যাদি এবং চাদা তহবিল থেকে শিক্ষক ও কর্মচারীদের ; 
। বেতন, নির্মণি প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করা হয়। এ যাবৎ। 
| জামিয়া, মুসলিম ভাই-বোনদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমেই | 
| ক্রমোন্নতি ও বিশেষ অগ্রগতির পথে রয়েছে । ৰ 
| অতএব মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি একান্ত আবেদন যে, ; 
| আপনারা এই প্রতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষা নিকেতনের জন্য | 
* দু'আয়ে খায়র ও সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দানে তাওহিদ ও | 
| রিসালতের অমীয় বাণী প্রচার-প্রসার ও সমাজ-সংস্কারের | 
| ক্ষেত্রে জামিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আল্লাহ তা'আলা ৰ 
| আমাদের সকলের সহায় হোন । | 


ৰ নিবেদক 
॥ আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বুখারী ! 


পবিত্র মাহে রমযান ১৪৩৭ হি. / ২০১৬ -এর 
সাহরি ও ইফতারের সময়সূচি 


(চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য) 
সুতি 
১ ০৭ জুন মঙ্গলবার ৩-৪০ ৬ - ৩৯ 
স্‌ ০৮ জুন বুধবার ৩-৪০ ৬ -৩৯ 
৩ ০৯ জুন বৃহস্পতিবার ৩-৪০ ৬-৪০ 
শু ১০ জুন জুমাবার ৩-৪০ ৬ -৪০ 
৫ ১১ জুন শনিবার ৩-৪০ উড -৪১ 
ঙ৬ ১২ জুন রবিবার ৩-৪০ ৬ - ৪১ 
৭. ১৩ জুন সোমবার ৩5৪০ উড - ৪১ 
৮ ১৪ জুন মঙ্গলবার ৩-৪০ ৬ -৪১ 
৯ ১৫ জুন বুধবার ৩-৪০ ৬ -৪২ 
১০ ১৬জুন বৃহস্পতিবার ৩-৪০ ৬ - ৪২ 


হংরজি 


১১ ১৭ জুন জুমাবার ৩-৪১ ৬-৪হ 
১২ ১৮ জুন শনিবার ৩-৪১ ৬-৪২ 
১৩ ১৯ জুন রবিবার ৩- ৪১ ৬-৪৩ 
১৪ ২০ জুন সোমবার ৩-৪১ ৬ -৪ত 
১৫ ২১ জুন মঙ্গলবার ৩-৪১ ৬-৪ত 
১৬ ২২ জুন বুধবার ৩-৪১ ৬ -গত 
১৭. ২৩জুন বৃহস্পতিবার ৩-৪১ ৬-৪৪ 
১৮ ২৪ জুন জুমাবার ৩-৪১ ৬-৪৪ 
১৯ ২৫ জুন শনিবার ৩-৪২ ৬-৪৪ 
২০ ২৬ জুন রবিবার ৩-৪২ ৬ -৪৪ 


২ 


২১ ২৭ জুন সোমবার -৪৩ ৬ -৪৪ 
২২. ২৮জুন মঙজলবার ৩-৪৩ ৬ -৪৪ 
২৩ ২৯জুন বুধবার ৩-_-৪৪  ৬-৪৪ 
২৪ ৩০ জুন বৃহস্পতিবার ৩-৪৪ ৬-৪৪ 
২৫ ০১ জুলাই জুমাবার ৩-৪৪ ৬-৪৫ 
২৬ ০২জুলাই শনিবার ৩-৪৪ ৬-৪৫ 
২৭ ০৩ জুলাই রবিবার ৩-৪৪ ৬- ৪ 
২৮ ০৪ জুলাই সোমবার ৩-৪৫ ৬ -৪ঞ 
২৯ ০৫জুলাই মঙ্গলবার ৩-৪৬ ৬-৪৫& 
৩০ ০৬ জুলাই বুধবার ৩-৪৬ ৬ -৪ঞ 


টাক টন জেলার জন্য সাহরিতে ৩ মিনিট 
€ মিনিট যোগ করতে হবে । 


টরিিত সময়ের মধ্যে সাহরি শেষ করতে হবে । 
তবে ফজরের আযান ৫ মিনিট পরে দিতে হবে । 


জুন'১৬ 


পবিত্র রমযানের মসনুন দুআসমূহ 
নতুন চাদ দেখার পর পড়ার দুআ : 
£১-2315255-505,90405 ৬45 এ গা 01 
টি 7 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আহিন্লাহ্‌ “আলায়না- বিল্ইউম্নি ওয়াল্‌ 


ঈমান ওয়াস্‌ সালামাতি ওয়াল্‌ ইস্লা-ম, রবৰী ওয়া রববুকাল্লা-হ । 
[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ৩:১৭ (১৩৯৭)] 


রমযানের শুভাগমনে পড়ার দুআ , 
228৮০340৯৮৮ 9০ 2৪6৪ 580 


. 21914-০ 4 £555455598101580884 
40১95. 54015658015 95-৯15 ৩3৭12385201 


৮ 


24344 855? 040 ৩১০৫০ 2898092০615 


।8655015 ০15.5081 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আহাল্লা শাহ্রু রামাযান ওয়া হাযারা, 
হু লী, ওয়া সাল্লিমূনী ফীহি, তাসাল্লামৃহ্‌ মিননী | আল্লা- 
হু সিয়ামাহ ওয়া ব্রিয়ামাহু সাব্রান ওয়াহ্তিসাবান্‌, 
ওয়ার্যুক্নী ফীহিল জিদ্দা ওয়াল ইজ্তিহাদা ওয়াল্‌ কৃওয়্যাতা 
ওয়ান্‌ নাশাতা, ওয়া আইইয্নী ফীহি মিনাস্‌ সা---মাতি ওয়াল 
ফাত্রাতি ওয়াল্‌ কাসালি ওয়ান্‌ নু'আসি, ওয়া ওয়াফ্ফিকৃনী ফীহি 
লিলায়লাতিল্‌ স্বাদ্রি, ওয়াজ'আলহা- খয়রান লী মিন আল্ফি 
শাহ্রিন | [ক্তাবুদ দুআ লিত-তাবারানী, ২৮৪ (৯১৪)] 
ইফতারের দুআ 
।৬১5%95), 455৩2 ৫220 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা লাকা ছুমৃতু ওয়া 'আলা রিষ্ক্বিকা 
আফ্ত্ার্তু ||সুনানে আবু দাউদ, ২:৩০৬ (২৩৫৮)] £ 


৪০, 855201৬4606, (৫) ৩৬) 


উচ্চারণ: যাহাবাষ্‌ যামাউ ওয়াব্তাল্লাতিল্‌ উরূকু, ওয়া সাবাতাল্‌ 
আজ্রু ইন্‌ শা-আল্লা-হ | |সুনানে আবু দাউদ, ২:৩০৬ (২৩৫৭)] 


ইফতার মাহফিলে পড়ার দুআ 
ওর্দি্, 5159) 225৫, ০৮350205524 
০০৪ ও 
উচ্চারণ: আফ্‌্ত্বারা 'ইন্দাকুমুস সা-য়িমূনা, ওয়া আকালা 
ত্বা'আমাকুমুল আব্রার, ওয়া তানায্যালাত্‌ “আলায়কুমুল মালা- 
য়িকাতু | [মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ২০:৩৬৭ (১৩০৮৬)] 
লায়লাতুল কদরের দুআ , 
(০ ১০.58এ| ৬৪ 5 ৩১1 2881 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুওউন্‌ তুহিববুল্‌ “আফ্ওয়া, 
ফা*ফু 'আনী | [মসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ৪২:৩৬৬ (২৫৩৮৪)] 
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অভয় মিত্র ঘাটি, ফিরিঙ্ছি বাজার, চট্টগ্রাম। 
মহিলাদের জন্য সংক্ষিপ্ত 
দাওরায়ে হাদিস, হেফজ ও 
নাজেরা বিভাগ, বয়ফ ও 
ফ্কুল শিক্ষার্থী বিভাগ, ফ্ুল 
শিক্ষার্থীদের জন্য সকাল ৮ 
গা রাত ৯ টা পর্যন্ত কুরআন 
শিক্ষার বিশেষ সুযোগ, প্রতি 


মোবাইল: ০১৮৬১২৯০৬৬০ 
০১৯৫১ ০৬১৭০৭ 


বর্তমান শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কুরআন হাদিস বোঝার এবং ইসলামি জীবন ধারা অনুযায়ী জীবন পরিচা- 
লনা করার যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেই চাহিদার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং তা পূরণ করার লক্ষ্যে 
দারুল ইফতা, ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র, চ্ুগ্রামের উদ্যোগে ইসলামি শিক্ষার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত কোর্সের 
আয়োজন করেছে, যে কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ইসলামি জ্জনে সমৃদ্ধ হয়ে নিজেকে 
আলোকিত করার পাশাপাশি দা'্ছ হিসেবে ইসলামের বার্তা, শান্তি ও সৌন্দর্য সমাজের কাছ্ছে পৌছে দেওয়ার 
যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ। 


কোর্সের বিবরণ : 

১. প্রাথমিক ইসলামি শিক্ষা থেকে দাওবায়ে হাদিস (স্বাতকোন্তর) পর্যন্ত, অর্থাৎ বিশুদ্ধ কুরআন 
বিষয়ে পাঠদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ! 

কোর্সের মেয়াদ মাত্র পাচ বছর। 

. সর্বমোটি দশ সেমিসটার এবং প্রতি সেমিসটারের মেয়াদ ছয় মাস। 

ক্লাসের সময় দৈনিক মাত্র তিন ঘন্টা। 

দৈনিক তিনটি পর্বে পাঠদান করা হবে, এর যে কোন একটিতেই শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। 
প্রথম পর্ব- সকাল ৭-১০ টা, দ্বিতীয় পর্ব- বিকাল ৩-৬ টা, ততীয় পর্ব- রাত ৭-১০ টা। 


ভর্তির যোগ্যতা : 


০০ ০ 4 


উল ন্মনতম এস এস সি পাশ কিংবা বাংলা ও ইংরেজিতে মোটামুটি যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। ফ্লুল, কলেজ, 


মোবাইল: ০১৮৬৪ ৪৯৩৩৬, 
আপনার সংগ্রহে রাখার মত 
আমাদের যুগোপযোগি কিছু 
গ্রন্থ: 


মোবাহইল:০১৭১৫ ৩২২৮২৩ 


জার্সিটির ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবি ও আইনজীবি সহ সর্বস্তরের সাধারণ শিক্ষিত সমাজ এতে 
অংশগ্রহণ করতে পারবেন। 


ভর্তির সময় : 


সীমিত সংখ্যক আসনে ১লা মে থেকে ৩০শে জুন ২০১৬ পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যাচে তর্তি কার্যক্রম চলবে। 


ভর্তির নিয়ম : 

ভতিচ্ছু শিক্ষার্থীদের প্রথমে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ থেকে একটি অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে নিখুতভাবে তা পূরণ করে 
অফিদে জমা দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ যাচাই বাছাই করে তর্তির উপযুক্ত মনে করলে তাকে ভর্তি ফরম প্রদান 
করবেন। এক্ষেত্রে অনুমতিপ্রত্র সংগ্রহ করার জন্য কোন রকম ফি দিতে হবে না, তাছাড়া যে কারো মাধ্যমেই 
তা সংগ্রহ করে জমা দেওয়া যারে, তবে নিজ হস্তে পূরণ করতে হবে। কিন্তু ভর্তি ফরম অবশ্যই নিজে উপস্থিত 
হয়ে সংগ্রহ ও জমা দিতে হবে। 


যোগাযোগের ঠিকানা : দারুল হফতা, ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র, চ্গ্রাম। 


১৬৪, নয়ন মঞ্জিল (৪র্থ তলা), ব্রীজঘাটি রোড, ফিরিঙ্গি বাজার, চ্গ্রাম। 
মোবাইল নং : ০১৭০৯২৬৮৬০৭, ০১৮৬০৬৯৯৫০৩ 


সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00110/0817001-0101119 


ই-মেইল :10017580109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 
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